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আল-জামিয়া আল-ইদলামিয়। সিটি কতক আলী জামিয়ার মুদ্রণ বিভাগ, চাস 
থেকে মুধিত এবং প্রকাশনা দফতর, আল-জামিয়া মাকেন্ট (৩য় তলা), ১৬০ 
আন্দরকিল্লা, চক্টথাম-৪০০০ থেকে এঁকাশিত 


সম্পাদকীয় 
সমকালীন 
প্রসঙ্গ আরাকানে গণহত্যা 
-__- খন্দকার মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ ০৩ 
রোহিঙ্গা ট্রাজেডি ভিকটিম কিন্তু মুসলিম 
___ মাওলানা এরফান শাহ ০৫ 
বয়ান ও ধর্ম-দর্শন [0 
মুহাব্বতই খালিস ইবাদতের অন্যতম উপায় 
___ আল্লামা শাহ মুফতী আবদুল হালীম বোখারী ৮ 
আত্শুদ্ধির গুরুত্ব 
___ আল্লামা শাহ মুহাম্মদ তৈয়ব ১২ 
যেসব হাদীসের ওপর ইসলামের ভিত্তি 
___ মাওলানা মাহফুয আহমদ ১৬ 
হালাল ব্যবসায়ে ৯ ভাগ রিষৃকের ব্যবস্থা আছে 
__ ড. মোহাম্মদ আতীকুর রহমান ২০ 
মহাজীবন [এ 
ইমাম আবু হানিফা রেহ.) : ফিকহশাস্ত্রে 
তার অসামান্য অবদান 
__ মুনতাসির মাহমুদ ২৯ 
খতীবে-এ-বাঙ্গাল (রহ.)-এর সাথে 
বিজড়িত কয়েকটি স্মৃতি 
___ মাওলানা শহীদুল্লাহ ফজলুল বারী ৩৩ 
শিক্ষা-সংস্কৃতি [ 
মাদরাসা শিক্ষার্থীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য 
__ কুতায়বা আহসান ৩৬ 
আরাকান রাজসভায় বাংলার বিকাশধারা 
_ ড. মাহফুজুর রহমান আখন্দ ৩৮ 
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আল-জামিয়ার দিন-রাত [॥ ৪৭। 


০২ 


[] 


রোহিঙ্গা বিতাড়নে 
মিয়ানমারের সব প্রস্ততি সম্পন্ন 


বাংলাদেশকে শক্ত ভূমিকা নিতে হবে 


আন্তর্জাতিক রীতিনীতির তোয়াক্কা না করে আগস্ট মাসের 
২৫ তারিখ থেকে এ পর্যন্ত ৪ লাখ রোহিঙ্গী মিয়ানমার 
বাহিনীর নজীরবিহীন নির্যাতন, ধর্ষণ ও গণহত্যার মুখে 


অপর দিকে বাংলাদেশের প্রস্ততি অসম্পূর্ণ ও দায়সারা 
গোছের । বিগত ৩/৪ দশক ধরে বাংলাদেশে আশ্রিত ৪লাখ 
রোহিঙ্গাদের মধ্যে মাত্র ৩০/৩৫ হাজার নিবন্ধিত মানুষ 


কক্সবাজারে আশ্রয় নিয়েছে। আরো কয়েক লাখ নো 


জভিসংঘক নির্ধারিত রেশন পায়। শরণার্থী শিবিরে যে 


ম্যানসল্যান্ডে প্রবেশের অপেক্ষায় আছে । গত কয়েক দশক 
ধরে ৪/৫ লাখ রোহিঙ্গা বাংলাদেশে বসবাস করছে। বলতে 
গেলে রাখাইন রাজ্যের রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর অর্ধেক 
ংলাদেশে ঠেলে দেয়া হয়েছে। 
শরণার্থীর এ ম্রোতে কক্সবাজারে 
মানবিক বিপর্যয় করেছে; 
পরিবেশ ও প্রতিবেশের ভারসাম্য নষ্ট 
হচ্ছে। মানবতায় উজ্জীবিত ও আবেগ 
বাড়িয়েছে, যা প্রশংসনীয় । বিদেশি 
ত্রাণসামগ্বীও আসছে । এসব তৎপরতা 
কিন্ত একান্ত সাময়িক। কয়েক মাস 
পর এটা স্বাভাবিকভাবে থাকবে না 
তখন ৮ লাখ শরণার্থীর কী অবস্থা 
হবে? খাদ্য, বন্ত্র, পানীয়, চিকিৎসা ও 
স্যানিটেশন কে যোগাবে? প্রয়োজন 
কোন আইন মানে না। হয়তো 
জীবিকার তাগিদে অনেকে অপরাধে 
জড়িয়ে পড়তে পারে। 
বিগত ৩০/৪০ বছর ধরে মিয়ানমার সরকার র র 
থেকে রোহিঙ্গা বিতাড়নের কাজ সুপরিকল্পিতভাবে শুরু 
করে। নাগরিকতৃ হরণ, চলা- ফেরার বিখিলিযেষ শিক্ষা ও 
চিকিৎসা সেবা থেকে বঞ্চিতকরণ, নিবর্তনমূলক আইন 
প্রণয়ন করে রোহিঙ্গাদের জীবনযাত্রাকে দুর্বিষহ করে তোলা 
হয়েছে। কথিত জঙ্গি হামলার অজুহাত তুলে মাঝে মধ্যে 
সেনাবাহিনী ও রাখাইনরা যৌথভাবে রোহিঙ্গাদের উপর 
নির্মম নিপীড়ন চালায়, উঠতি বয়সের মেয়েদের ধরে নিয়ে 
যায় ও বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ করে। মিয়ানমার 
কুটনৈতিকভাবে তার বন্ধুরাষ্ট্রপ্তলোকে এ কথা বুঝাতে সক্ষম 
হয়েছে যে, “রোহিঙ্গারা বহিরাগত বাঙ্গালী ও সন্ত্রাসী । ফলে 
ভারত, চীন, ইসরাইল, রাশিয়া ও উত্তর কোরিয়া 
রর পাশে দীড়িয়েছে। এসব রাষ্ট্রের আবার 
নিজেদের অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও সামরিক স্বার্থও 
রয়েছে। মুসলিম অধ্যুষিত মং্ডুকে গড়ে তোলা হচ্ছে 
অর্থনৈতিক জোন হিসেবে। 


অক্টোবর”১৭ 


মানুষগুলো বাস করে তাদের কষ্ট ও দুর্ভোগের অন্ত নেই 
এক কথায় তাদের জীবন মানবেতর । সরকারি কঠোর 
নজরদারির অভাবে দালালরা হাজার হাজার রোহিঙ্গা নারী 
পুরুষকে বাংলাদেশি পাসপোর্টে 
আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে 
পাচার করেছে । তারা সেসব দেশে 
কোন অপরাধ করলে তার দায়ভার 
সঙ্গতভাবে বাংলাদেশের ঘাড়ে বর্তায় । 
বাংলাদেশ রোহিঙ্গা 
আন্তর্জাতিক ফোরামে ও বিদেশি বন্ধু 
তুলে ধরতে ব্যর্থ হয়েছে। সরকার 
সম্প্রতি আশ্রয় নেয়া রোহিঙ্গাদের 
বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে নিবন্ধিত করার 
যে উদ্যোগ নিয়েছে তা ইতিবাচক ও 
দূরদর্শী পদক্ষেপ। জনসংখ্যা 
বিবেচনায় এনে বুথের সংখ্যা আরো 
বাড়াতে হবে। 
সমস্যার স্থায়ী সমাধানকল্পে বাংলাদেশকে বন্ধু রাষ্ট্রগুলোর 
সামনে এবং আন্তর্জাতিক ফোরামে আরো সোচ্চার ভূমিকা 
গ্রহণ করতে হবে । নরম কথায় কাজ হবে না; মগের কাছে 
ভব্যতা ও সভ্যতার মূল্য নেই। বাংলাদেশকে শক্ত ভূমিকা 
নিতে হবে। কূটনৈতিক পন্থায় রোহিজা সমস্যার সমাধানে 
ংলাদেশকে কুশলী ভূমিকা নিতে হবে । শরণার্থীদের জন্য 
নিয়মিত বৈদেশিক সাহায্য আসার ব্যবস্থা করা না গেলে 
দুর্ভিক্ষ দেখা দিতে পারে এ অঞ্চলে । এ আশংকা উড়িয়ে 
দেয়া যায় না। 
রোহিঙ্গাদের রাখাইন রাজ্যে নাগরিক সুবিধা নিয়ে 
সম্মানজনকপন্থায় পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। এটাই 
সমাধান। 


ড. আফ ম খালিদ হোসেন 
॥ আত্তার্তহীদ ২ 


স।ম।কা।লী।ন 


এমন “আকাইম্মা' শিরোনাম দেখে এই 


আনাড়ি লেখকের আকেল-বুদ্ধি লোপ 
পেয়েছে মর্মে “যৌক্তিক' সিদ্ধান্তে 
উপনীত হবার জন্য ইতোমধ্যেই 
অনেকে মন স্থির করে নিয়েছেন 
হয়তো। তবে কিছু পাঠকের ভাবনা 
ভিন্ন রকম হতেই পারে । “এক সাগর 
রক্তের বিনিময়ে বাংলা স্বাধীনতা" যারা 
ছিনিয়ে এনেছে সেই বীর বাঙ্গালিকে 
শাড়ি-চুড়ি পরার আহ্বান জানানো 


রাষ্ট্রদ্রোহ না হোক__জাতিদ্োহের কি 


মতো বড় অপরাধ তাতে কি সন্দেহ 
আছে? কৈফিয়তে পরে আসছি 
আজকের লেখার গোড়াতেই এ 
নিবন্ধকার কয়েকটি কথা দাবি করেই 
বলতে চাই: 

এক. পৃথিবীর জন্মকাল থেকে তো 
বটেই ১৯৭১ সালেও গোটা পৃথিবী 
“অসভ্য, ছিলো। অসভ্য 
দেশগুলোর শীর্ষ কাতারে ভারত ছিলো 
অন্যতম । কেন? বলছি। আন্তর্জাতিক 
রীতিনীতি, সভ্যতা-ভব্যতা, কুটনীতি- 
পররাষ্ট্রনীতি সবরকমের হিসেব- 
নিকেশের নিকুচি করে ওরা স্বাধীন- 
বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য 
বাংলাদেশি লাখ লাখ যুবককে সামরিক 


প্রসঙ্গ আরাকানে গণহত্যা ও বাংলাদেশের অবস্থান 


এবার শাড়ি-চুড়ি পরি 


খন্দকার মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ 


প্রশিক্ষণ দিয়েছে। চিন্তা করুন! এটা 


আক্রমণও মোটা দাগে এক অসভ্যতাই 


কতবড় অপরাধ এবং ঘোরতর অন্যায় 
ছিলো। কয়েক লাখ বাংলাদেশি 
মানুষকে আশ্রয় দেওয়ার কথা না হয় 
বাদই দিলাম । মানবিক বিবেচনায় 
প্রতিবেশি রাষ্ট্রের অসহায় শরণার্থীদের 
বড়জোর আশ্রয় দাও তাই বলে 
একেবারে যুদ্ধের ট্রেনিং দেওয়া । সেই 
সময়কার “অসভ্য” ভারত কিন্ত 
এতটুকুতেই থেমে যায় নি (উদ্দেশ্য 
আর অন্তরালের মতবলবই যাই 
হোক); মিত্রবাহিনী গঠন করে 
পূর্বপাকিস্তানকে পশ্চিম পাকিস্তান 
থেকে স্বাধীন বা পৃথক হবার লড়াইয়ে 
জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে সর্বাত্মক 
সহযোগিতা করে রীতিমতো জঙ্গি 
তৎপরতায় সশন্ত্র মদদ দিয়েছে । এটা 
সভ্য পৃথিবীকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখানো বৈ 
? 


প্রিয় পাঠক, তামাশা তো আমি 
একদমই করছি না। আপনাদের 
ধৈর্যকে কষ্টেসৃষ্টে আর খানিকটা বাঁচিয়ে 


তো ছিলো । ছিলো না? 

এই লেখক না হয় অবাস্তব, অবান্তর ও 
ছেলেমানুষী মার্কা উডটসব আবেগী 
কথা লিখে কাগজ ভর্তি করছে। কিন্তু 
বিডিআর (বর্তমানে বিজিবি)-এর 
সাবেক মহাপরিচালক কী বলছেন 
একটু শোনা যাক! 


রহমানের উপস্থাপনায় চ্যানেল আই 
তৃতীয় মাত্রায় অংশগ্রহণ করে গত 
রাতে সাবেক বিডিআর প্রধান মেজর 
জেনারেল (অব.) আ ল ম ফজলুর 
সর্বশেষ সমাধান হল দুই লক্ষ রোহিজা 
ফোর্স তৈরি করে ব্যাক বাই আর্মি 
মিয়ানমারে পাঠিয়ে রাখাইন স্বাধীন 


রাখুন! আন্তর্জাতিক অসভ্যতার আর 


করে দেয়া ।? 


কয়েকটি উদাহরণ দিয়েই আমি 
সংযতভাবে অগ্রসর হবো । 

১৯৯০ সালে যে কারও অলি হেলনে 
বা অন্য কোনো কারণে ইরাকের 


তিনি বলেন, বাংলাদেশের 
ডিপ্লোমেটিক লাইনটা হওয়া উচিৎ 
যাতে ইউএন থেকে ফোর্স পাঠানো হয় 
রাখাইনে । এতে একটা লাইন ডু হবে 


“স্বেরশাসক' সাদ্দাম হোসেন যখন 
কুয়েত দখল করলো তখন কুয়েতের 
নিরুপায় ও বিপন্ন জনগণকে সামরিক 
আগ্বাসন থেকে রক্ষা আর দখলকৃত 
দেশটির "স্বাধীনতা" ফিরিয়ে দেবার 
জন্য পরিচালিত মার্কিন নেতৃত্বাধীন 
বহুজাতিক বাহিনীর প্রথম ইরাক 


যাতে মিয়ানমার আলাদা হয়ে যাবে 
আর বাংলাদেশ আলাদা হয়ে যাবে। 
বাংলাদেশে যে সকল রোহিঙ্গারা আশ্রয় 
নিয়েছে তাদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া 
হবে। আমি মনে করি অতিদ্ত 
বাংলাদেশের উচিৎ ইউএন মিশন করা, 
যাতে শান্তি মিশন ইনভলভ হয়। 


অক্টোবর'১৭ ______। আত্তার্তহীদ ৩ 


স।ম।কা।লী।ন 


জেনারেল ফজনুর রহমান বলেন, 
রোহিঙ্গারা যাতে বাংলাদেশের সাধারণ 
মানুষের সাথে মিশে যেতে না পারে 


জেনারেল মিন অং লায়েং সেদেশের 
গণমাধ্যমকে জানিয়েছেন, রাখাইন 


আরাকানে যৌথ অভিযানের খায়েশ 
এবং “সরকার রোহিঙ্গা ইস্যুতে বার্মার 


রাজ্যে সরকার অনুমোদিত সামরিক 


সঙ্গে যুদ্ধ করবে না' কিসিমের আগ 


সেদিকে কঠোর নজর রাখা উচিত। 


অভিযান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগের 


বিশেষ করে তারা যেন ভবিষ্যতে 


বাড়িয়ে বাড়তি কথা বলেন, তখন 


সময়কালের “অসমাপ্ত কাজ” । এ কথার 


সন্ত্রাসী কোনো গোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পর্ক 


দ্বারা তিনি কি বুঝিয়েছেন জানেন কি? 


গড়ে তুলতে না পারে। রোহিঙ্গারা 


জনগণ ক্ষুব্ধ-হতাশ ও বিরক্ত হতেই 
পারে। আমাদের কথা হলো, সীমান্ত 


তিনি বুঝাতে চেয়েছেন, ১৯৪২ সালে 


এধরনের সম্পর্ক গড়ে তুললে 


তারা দু'লক্ষ রোহিঙ্গা মুসলমানকে 


বাংলাদেশকে বড় ধরনের খেসারত 
দিতে হবে। একই সঙ্গে কক্সবাজারে 
বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর একটি 


বর্ণ না করো গর্জন তো করতে 
পারো! যাতে কাপুরুষ ও এই হিথ্প্র 


হত্যা করেছে এবং আরো প্রায় চার 


শেয়ালগুলো বাঘের মতো বাহাদুরী না 


লক্ষ রোহিঙ্গাকে নির্বাসিত করেছে। 


দেখাতে পারে এবং গোটা দুনিয়াটাকে 


অবশেষে ১৯৮২ সালে নাগরিকতৃ 


ডিভিশন ফুল ইকুইভমেন্ট আ্যাটাক 
হেলিকপ্টারসহ ইমিডিয়েটলি সেখানে 
মুভ করা উচিৎ। এধরনের উদ্যোগ 


কেড়ে নেয়ার পর নব্বইয়ের দশকে, 
২০০০ এবং ২০১২ ও ২০১৬ সালে 
ব্যাপক গণহত্যা চালায় বার্মিজ 


নেওয়া দরকার আমাদের প্রস্তুতির 


বাহিনী । তখন যাদেরকে হত্যা বা 


জন্যে। এছাড়া বিজিবির চারটি 


দেশান্তরীণ করতে পারেনি তাদেরকে 


ব্যাটিলিয়ন সেখানে রাখা উচিৎ, জরুরি 
প্রস্তুতির জন্যে । 

জেনারেল ফজলুর রহমান আরও 
বলেন, এই দুঃখ-দুর্দশা ১৯৭৮ থেকে 


এ যাত্রায় হত্যা ও বিতাড়িত করার 
মিশন নিয়ে তারা মাঠে নেমেছে 
পিশাচকন্যা সুচি যত কথাই বলুক না 
কেন তার সেনা প্রধানের ভাষ্যে আসল 


দেখে আসছি এটা আর কত দিন 
চলবে? মিয়ানমার এমন ফাজলামি 


মতলব উঠে এসেছে । তাই এ পর্যায়ে 
মিয়ানমারকে জাতিগত নিধনের 


করবে আর আমরা এটা মেনে নেব তা 


অপরাধে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় 


হতে পারে না। যদি মিয়ানমার সংযত 
না হয় তাহলে আমরা কি করবো? 
..আমি মনে করি এদেরকে এক 
জায়গায় রেখে সামরিক প্রশিক্ষণ দিয়ে 


করাতে হবে। প্রয়োজনে মুসলিম বিশ্ব 
এক্যবদ্ধ হয়ে সামরিক শক্তি প্রয়োগ 
করে হলেও রোহিঙ্গা সমস্যার স্থায়ী 
সমাধান করতে হবে। সুতরাং 


অস্ত্র দিয়ে অন্তত ২ লাখ ফোর্স তৈরি 


শরণার্থীদের _ সাহায্য-সহযোগিতার 
পাশাপাশি প্রতিবাদ-বিক্ষোভ, ঘেরাও- 


করে ব্যাক বাই আর্মি মিয়ানমারে 
পাঠিয়ে রাখাইন প্রদেশটাকে 


বর্জন অব্যাহত রাখুন। সবচেয়ে 


বাংলাদেশের অংশ করে নিয়ে নিতে 
হবে। তিনি বলেন, মিয়ানমার থেকে 
যখন রোহিঙ্গাদের বের করে দেওয়া 


কাজের কাজ হবে সাইবার হামলা 
জোরদার করে এ বর্বর রাষ্ট্রকে কত 
ধানে কত চাল বুঝিয়ে দিন। 


হচ্ছিল তখন সীমান্তে একটা ডিভিশন 
মুভ করা উচিৎ ছিল। যেমন যথেষ্ট 


উদ্ধৃতি দুটি দীর্ঘ হলেও এর গুরুত্ব 
বিবেচনায় আশা করছি পাঠকের 


হেলিকপ্টার, ফাইটার এয়ার 


বিরক্তি উৎপাদন করে নি। এবার তো 


কক্সবাজারে প্লেস করা হত । যুদ্ধের 


লেখকের প্রতি সদয় হোন! চার 


জন্য নয়। ঠিক একটা তাৎক্ষণিক 
তৎপরতা আমাদের সীমান্তের মধ্যে 
নেয়া। তাহলে মিয়ানমার একটা 


লক্ষাধিক শরণার্থীকে জায়গা দিয়ে 
বাংলাদেশ যে মানবিকতার দৃষ্টান্ত 
দেখিয়েছে, ভ্রাতৃতবোধের পরিচয় 


ম্যাসেজ পেতো । বাংলাদেশ সহজে 
ছেড়ে দেবে না। 


দিয়েছে দেশ-বিদেশের সকলেই তার 
প্রশংসা করছে, আমরাও সরকারকে 


সাংবাদিক রায়হান আজাদ তার 
ফেসবুক ওয়ালে পোস্ট করেছেন, 


অভিনন্দন জানাই। তবে 
যোগাযোগমন্ত্রীসহ সরকারের কেউ 


মিয়ানমারের সেনাপ্রধান সিনিয়র 


কেউ যখন মিয়ানমার বাহিনীর সঙ্গে 


মগের মুলুক না ভাবতে থাকে । 


মুহাম্মদ রাসূল 
ইমদাদ ইমরুজ 


মর্মতলে মন মহলে 
সুর তুলে যায়, দ্যুতি ছড়ায় 
নূরে ভরপুর খনি । 


আমার মনে গহীন কোণে 
বিলীন করে কালো । 


জুই-চামেলি, শিউলী-বেলী 
আরও নানা ফুলে, 
সুরভি ছড়ায়, মন নিয়ে যায়, 
প্রশান্তির অতলে । 


তোমার নামের শান্তি কথন 
যায় কী মুখে বলা! 
অনুভবে আছ মিশে 
মন করে উজালা। 


তোমার প্রেমের মর্মভ্বীলায় 


অকট্টোবর'১৭ -_____- আত্তান্তহীদ 
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পৃথিবীতে আজ সবচেয়ে বেশি 


আফগানিস্তান! ব্রিটিশদের যড়যন্ত্, 


নির্যাতিত, নিপড়িত ও নিগৃহীত জাতি 


অন্যায় ও অবিচারের শিকার ফিলিস্তিন, 


হচ্ছে মুসলমান । নিজ জনুস্থানে তারা 


কাশির ও আরাকান। আরাকান, 


আজ পরবাসী । নিজ মাতৃভূমিতে তারা 
আজ নির্ধাতিত। নিজ দেশে তারা 


কাশ্মির, ফিলিস্তিন / রক্ত ঝরছে 
প্রতিদিন! কোথায় মানবতা? কোথায় 


আজ পরাধীন। বিশ্ব যেন তাদের জন্য 


বিবেক? কোথায় বিশ্বসংঘ / নেই 
কারো মাথা ব্যথা, কারণ তারা মুসলিম 


অঙ্গ / আফগান, ইরাক, লিবিয়া, 


শরণার্থী তথা রাষ্ট্রবিহীন জাতিতে 


সিরিয়া আক্রান্ত সব মুসলিম রাষ্ট্র / 


পরিণত হয়েছে। কোথাও তারা 


নানা ফন্দি নানা অজুহাত করেছে সব 


নিরাপদ নয়। মুসলিম নাম শুনলেই 


নষ্ট/ নষ্টের তালিকায় নেই কোনো 


কিছু বর্ণবাদী তাদের উপর হামলে 
পড়ছে। বিভিন্ন অজুহাত, অপবাদ ও 
নাটক সাজিয়ে তাদের মঙ্গল গ্রহে 
প্রেরণের পায়তারা চলছে । এ লক্ষ্যে 
তারা অভিন্ন টার্গেট নিয়ে মুসলমানদের 
নিশ্চিহ করার নানামুখী চক্রান্ত শুরু 


অমুসলিম রাষ্ট্র / দেখেনা তারা উত্তর 
কুরিয়ার হুমকি ও মারণাস্ত্র / ইসলামের 
অগ্রযাত্রা রুখে দিতে তারা এক পায়ে 
খাড়া / আভিজাত্য আরবরা আজ 
বাড়ি-ঘর ছাড়া / প্রথম জঙ্গি সংগঠন 
'হাগানার জন্ম ১৯২০ সালে / 


করেছে । শতাব্দীকাল ধরে ফিলিস্তিনী 
জনগণ পরাধীনতার শিকলে আবদ্ধ। 
ইসরাইল 


মধ্যপ্রাচ্যের 


ফিলিস্তিনিদের তাড়াতে ইহুদী জঙ্গি 
সৃষ্টি ইতিহাস বলে / দেশে দেশে জঙ্গি 
সৃষ্টি ইহুদী ষড়যন্ত্র / আইএস ভাইরাস 


তাদের মানচিত্র কুঁড়ে কুঁড়ে খাচ্ছে। 


ইসরাইল মিত্র / স্বাধীন হয়েছে পূর্ব 


মারণাস্ত্রের ধুয়া তুলে ইরাক ও লিবিয়া 
ধংস করা হয়েছে! দু'পরাশক্তির 
যাতাকলে পিষ্ট 


সিরিয়া ও 


তিমুর ও দক্ষিণ সুদান / বিশ্বমোড়লরা 


সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এখন 
রোহিঙ্গাদের ওপর মগ দস্যুদের 
নির্যাতনের ছবি ও ভিডিও ভাইরাল 
হয়ে গেছে। একটি ভিডিওতে দেখা 
যাচ্ছে এক বোনকে বিবস্ত্র করে কিছু 
মানুষ নামধারী নরপশু ঘিরে ধরেছে 
খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে উল্লাস করছে আর কিছু 
মগ দস্যু নরপিচাশ কুপিয়ে কুপিয়ে 
জীবন্ত বোনটির হাত-পা, অঙজ-প্রত্যঙগ 
দেহ থেকে একে একে বিচ্ছিনন করছে 
বোনটির আহাজারি, আর্তনাদ ও 
আর্তচিৎকারে অকাশ বাতাস প্রকম্পিত 
হচ্ছে। এসব দৃশ্য দেখলে একজন সুস্থ 
মানুষও অসুস্থ হয়ে যাবে। কোনো 
বিবেকবান ও হদয়বান ব্যক্তি নিজেকে 
ধরে রাখতে পারবেন না। আরেকটি 
ছবিতে দেখা যাচ্ছে নাফ নদীর 
পানিতে ভাসছে একটি বালিকার 
মৃতদেহ। দু'হাত দুদিকে ছড়ানো । 


চায় না, ফিলিস্তিন ও আরাকান 


শ্যামলা মুখটি ফোলে কালো হয়ে 


সমাধান / নৃশংসতা ও বর্বরতায় উন 


গেছে। এ রকম একটি দু*টি শিশু নয়, 


অক্টোবর'১৭ _____- আত্তার্তহীদ ৫ 


স।ম।কা।লী।ন 


বরং শত শত লাশ! ভাসছে সব 
বয়সের নারী-পুরুষ, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা আর 


পোড়াও। এ কুলে মানুষ কুরবানির 


দক্ষিণবঙ্গ তছনছ করে অন্তত এক 


পশুর রশি ধরে টানছে আর ও কুলে 


শিশুর মরদেহ। ফেসবুক খুললে দেখা 


আদম সন্তানদের গলায় রশি লাগিয়ে 


যায় মিয়ানমার বাহিনীর নৃশংস উল্লাস 


টানছে। মানবতার কী ভয়ংকর 


নত্য। মানুষ এমন বর্বর, নিষ্ঠুর আর 


হাজার ৮০০ জন সাধারণ অধিবাসীকে 
ধরে নিয়ে যায়। বন্দিদের রাজার 
সামনে হাজির করা হলে রাখাইন রাজা 


অবমাননা! একুলের লোকগুলো 


সেখান থেকে বেছে বেছে এক দলকে 


পশাচ হতে পারে, সেসব দৃশ্য না 


আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানের জন্য গরু- 


দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। পুরো নগ্ন 


ছাগল জবাই করছে আর ওকুলের 


করে যুবতীর দেহ নিয়ে উল্লাস করছে 


মগরা আদম সন্তানদের জবাই করছে 


লাথি মারছে, প্রহার করছে, হাত-পা 


অবলীলায়! গৌতম বৌদ্ধের বাণী 


কেটে নিচ্ছে, মাথা কেটে আলাদা করে 


“জীব হত্যা মহাপাপ” । তাহলে কার 


ফেলছে । তারপর দেহে পেটোল ঢেলে 


সন্তুষ্টির জন্য রোহিঙ্গা নারী-পুরুষকে 


পুড়িয়ে দিচ্ছে। কর্তিত মুগ হাতে নিয়ে 
উল্লাস নৃত্য করছে। ভিডিওতে দেখা 
যাচ্ছে এক বোনকে ঘিরে ধরেছে হিং 


হত্যা করা হচ্ছে? এ কুলের মানুষ মৃত 
পশুর মস্তক কর্তন করছে আর ও কুলে 
জীবিত মানুষের মস্তক কর্তন করছে 


হায়েনার দল । রক্ত গড়িয়ে পড়ছে তার 
চোখ-মুখ দিয়ে। তিনি উঠে দাড়ানোর 


কুড়াল দিয়ে জীবন্ত মানুষের দেহ 
থেকে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিচ্ছিন্ন করা হচ্ছে 


চেষ্টা করছেন। বাচার জন্য কাকুতি- 


এ কুলের মানুষগুলো ঈদ আনন্দ 


মিনতি করছেন । কিন্ত দাড়াতে দেয়া 
হচ্ছে না তাকে । সঙ্গে সঙ্গে লাথি মেরে 


করছে আর ও কুলে ধর্ষিতা রোহিঙ্গা 
নারীর আর্তচিৎকারে মগের মুলুকের 


আবার তাকে মাটিতে ফেলে দেয়া 


আকাশ-বাতাস ভারি হয়ে উঠছে 


হচ্ছে। চারদিকে তাকে ঘিরে রয়েছে 
কয়েক শ'মানুষ নামের নরপশু । আবার 
উঠে দীড়ানোর চেষ্টা। না তাকে সেই 
সুযোগ দেয়া হচ্ছে না। গায়ে ঢেলে 


গৌতম বৌদ্ধের দর্শন পৃথিবীর সকল 
প্রাণী সুখী হোক। খুন, ধর্ষণ ও 
অগ্নিসংযোগের মাধ্যমে কিভাবে সুখ 
নিশ্চিত হয়? এ কি গৌতম বৌদ্ধের 


দেয়া হলো পেন্রোল। আগ্তন ধরিয়ে 
দেয়া হলো শরীরে । বোনটি চীৎকার 


আদর্শ? “অহিংসা পরম ধর্ম” বৌদ্ধের 
এই বাণীর সঙ্গে পৈশাচিকতা কিভাবে 


করেন। উঠে দীড়ানোর চেষ্টা করেন 


সমান্তরালভাবে চলতে পারে? একুলে 


পারেন না। মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে 


ইসলাম ধর্মাবলম্বী মুসলিম আর ওকুলে 


আগ্তন নেভানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু 


বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী মগদস্যু । এ হচ্ছে 


পিশাচ বাহিনী তাকে বাচতে দেয় না 


নাফ নদীর দু'কুলের পার্থক্য । 


আবার তার শরীরে ঢেলে দেয় জীলানি 
তেল। আবার দাউ দাউ করে জুলতে 


জাতিসংঘ শরণার্থী সংস্থার হিসাব 
অনুযায়ী এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য, উত্তর 
আমেরিকা, ইউরোপ ও আফ্রিকার 


আগুনের কুগ্ুলিতে। আর 


বিভিন্ন দেশে প্রায় দেড় কোটি রাষ্ট্রহীন 


পিশাচদের উল্লাস চলতে থাকে । লাশ 
গুলোকে যেভাবে বিকৃত করা হচ্ছে তা 
দেখে বনের হিংস্র জানোয়ারাও লজ্জা 
পাবে। 
সীমান্তে প্রবাহিত নাফ নদীর একুলে 
বাংলাদেশ আর ওকুলে মিয়ানমার । এ 
কুলে মানবতার আশ্রয় আর ওকুলে 
মানবতার পরাজয়। একুলে শরণার্থী 
আর ও কুলে মৃত্যুযাত্রী। এ কুলে 
সহযোগিতা ও সহমর্মিতা আর ও কুলে 
ধর্ষিতা ও হত্যা। এ কুলে মানবতার 
জয়গান বাঁচাও বাঁচাও আর ও কুলে 
মানবতার পরাজয় আগুন, জবীলাও, 


মানুষ বসবাস করে। তারাতো 
রোহিঙ্গাদের মতো বর্বরতা ও 

ংসতার শিকার হয় না। তাহলে 
রোহিঙ্গাদের ওপর এতো অত্যাচার, 
নির্যাতন, গণহত্যা ও মানবতাবিরোধী 
অপরাধ কেনো হচ্ছে? অনেকে মনে 
করেন, বার্মিজরা ্রতিহাসিকভাবে 
অসভ্য, বর্বর ও নিষ্ঠুর । মানুষের গলায় 


তাঁর নিজের দাস বানান, আর 
অবশিষ্টদের গলায় দড়ি বেঁধে ক্রীতদাস 
হিসেবে বাজারে বিক্রি করে দেন। 
আগের আরাকান বর্তমান রাখাইন 
প্রদেশে দুটি সম্প্রদায়ের বসবাস, 
দক্ষিণে বার্মিজ বংশোডূত “মগ' ও 
উত্তরে মিশ্র বংশোডূত 'রোহিঙ্গা' 
মগের মুনুক বলতে জোর যার মুলুক 
তার, অরাজকতা ও দস্ুপনার যে 
প্রবাদ দেশে প্রচলিত আছে তা 
মিয়ানমারের মগদের বর্বরতা ও 
দস্পনা থেকেই উৎপত্তি। মগ দস্যুরা 
এতটাই নিষ্ঠুর ও বর্বর ছিল যে, হত্যা 
ও লুগ্ঠন শেষে গ্রামের পর গ্রাম আগুনে 
জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিত 
মানুষদের ধরে নিয়ে দাস হিসেবে 
বাজারে বিক্রি করত। পৃথিবীতে নিজ 
দেশের নাম পরিবর্তন করেছে এমন 
জাতি খুঁজে পাওয়া ভার। যে জাতি 
নিজ দেশের নাম পরিবর্তন করতে 
পারে, তা থেকে অনুমেয় তারা করতে 
পারে না এমন কোনো বর্বর কাজ 
নেই। 

ইতিহাস থেকে জানা যায় স্বাধীন রাজ্য 
আরাকানে প্রায় ২০০ বছর 
মুসলমানদের শাসন ছিল। আরাকান 
বহু শতাব্দী ধরেই রোহিঙ্গা মুসলমান, 
রোসাঙগ হিন্দু, আর বৌদ্ধদের 
মাতৃভূমি। মধ্যযুগে টা হিন্দু 
মুসলমানরা রোহাং নামেই পরিচিত 
ছিল। হিন্দু চন্দ্র রাজারা এবং মুসলিম 
সুলতানরাই ছিলেন আঠারো শতকের 
আগ পর্যন্ত আরাকানের শাসক 


বিচ্ছিনন। বর্মি রাজারা প্রায়ই এ অঞ্চলে 


দড়ি বাধা, হত্যা, ধর্ষণ, বাড়িঘর 
জালিয়ে দেওয়া রাখাইনদের পুরনো 
অভ্যাস। ইতিহাস থেকে জানা যায়, 
১৭১৮ সালে বার্মার রাখাইন রাজা 


হামলা করতেন। প্রাচীন সভ্যতায় 
সমৃদ্ধ আরাকানের বি3পর্যয়ের শুরু 
মূলত ১০৪৪-১০৭৭ খ্রিস্টাব্দে বার্মিজ 
রাজা আনাওরথার আগ্রাসনের সময় 


অক্টোবর'১৭ ____াঁ্াঁটঁ্্্াু আত্তার্তহীদ 


স।ম।কা।লী।ন 


থেকে । তিনি হাজার হাজার স্থানীয় 
রোসাং, রোহাং এবং রেকং বা 
রাখাইনদের হত্যা করেন, দেশত্যাগী 


আদিবাসী না হয়, তাহলে আমিও তা 


দুঃখিত হতে না পারি, অপরের ব্যথায় 


নই*। কিন্তু “ভাগ্যের নিমম পরিহাস 
১৯৬২ সালে সামরিক সরকার 


হয় লাখ লাখ আরাকানী । চট্টগ্রামে 

র চাকমা, রাখাইন, 
মারমাসহ অনেক জনগোষ্ঠী সে সময় 
দেশত্যাগী হয়ে বাংলাদেশে বসত 


প্রতিষ্ঠার দিন থেকেই শুরু হয় 
রোহিঙ্গাদের দুর্ভোগের মহাকাব্য! 
তাদের নাগরিত্ কেড়ে নেওয়া হয়, বন্ধ 
হয়ে যায় রোহিঙ্গা ভাষায় রেড়িও 


করে । রাজা আনাওরথাই স্থানীয় বৌদ্ধ 


অনুষ্ঠান প্রচার । শুরু হয় অপারেশন 


মতবাদ হঠিয়ে থেরাভেদা বৌদ্ধ 
মতবাদের পৃষ্ঠপোষকতা দেন। 
গৌড়ের সুলতানদের সহযোগিতায় 
আরাকানের সম্রাট নারামেখলা ২৪ 
বছর বাংলায় নিবাঁসিত থাকার পরে 
১৪৩০ সালে আরাকানের সিংহাসন 
ফেরত পান। পরে তিনি ইসলাম গ্রহণ 


ড্রাগন কিং নামে রোহিঙ্গা বিতাড়ন 
কর্মসৃচি। দশকের পর দশক ধরে 
আসছে। ২০১২ সালে হত্যাকান্ডের 
সময় সে সময়কার মিয়ানমারের 
প্রেসিডেন্ট থেইন সেইন বলেছিলেন, 
“রোহিঙ্গারা মিয়ানমারের নাগরিক নয়, 


করেন। পরবর্তীতে আরাকানী 


বিতাড়নই এ সমস্যার সমাধান । 


রাজারাও বাঙ্গালী ও মুসলমানদের 
আরাকানের গুরুতৃপূর্ণ পদে অধিষ্টিত 
করেন। সুতরাং আরাকানের 
রোহিঙ্গাদের বাঙ্গালী বা মুসলমান যা-ই 
বলা হোক না কেনো, তারা কোনো 
ভাবেই বহিরাগত নয়। বরং ১৭৮৫ 


সুতরাং রাখাইন তথা সাবেক আরাকান 
রোহিঙ্গাশূন্য করা তাদের রাষ্ট্রীয় 
প্রকল্প । আদমশুমারিতে রোহিঙ্গাদের 
গণনা করা হয় না। নাগরিকতের 
অধিকার ও ভোটের অধিকার নেই। 
বাচা-মরা, বিবাহ ও সন্তানধারণ, কর্ম, 


সালে আরাকান দখলকারী বর্মিরাই 


চাকুরী, ভ্রমণ, লেখাপড়া, বাণিজ্য ও 


হলো নবাগত। এ সত্য ও সঠিক 


চলাফেরা সবই সামরিক শাসকদের 


ইতিহাস আর্তজাতিক মহল ও বিশ্ব 


নিয়ন্ত্রণাধীন এবং কৃপার অধীন। 


দরবারে তুলে ধরা সকলের নৈতিক 
দায়িতু। আরাকান দখলের পর বর্মি 


শাসকেরা হিন্দু ও মুসলিম 


মিয়ানমারের রাষ্ট্রীয় পৃষ্টপোষকতায় 
থেরাভেদা বৌদ্ধ উগ্ৰপন্থীরা 
রোহিঙ্গাদের বিনাশ চায়। গৌতম 


অধিবাসীদের সঙ্গে আবারও শক্রতা 


বৌদ্ধের বাণী 'বুদ্ধং শরণ গচ্ছামী*র 


শুরু করে। এ বৈরিতা কমেছিল 


শরণ তারা পায় না বিধায় তারা আজ 


ব্রিটিশদের হাত থেকে মিয়ানমারের 
স্বাধীনতার পর গণতন্ত্রপন্থীদের 
বার্মার প্রথম প্রেসিডেন্ট উ 


আমাদের দুয়ারে শরণার্থী । গণতন্ত্রের 
মানসকন্যা খ্যাত অং সান সুচিও 
রোহিঙ্গা বিতাড়নের পরোক্ষ সর্মথক। 


রোহিঙ্গাদের আরাকানের রানী 
হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। ১৯৪৭ 


কবি আবুল হাসানের ভাষায় বলতে 
হয়, “মৃত্যু আমাকে নেবে, জাতিসংঘ 


সালে বার্মার প্রথম সংবিধান সভার 
নির্বানে তারা ভোট দিয়েছিলেন 


আমাকে নেবে না? । 
পৃথিবীতে কোনো কিছুই স্থায়ী নয়। 


শি 


১৯৫১ সালে তারা পায় আরাকানের 
অধিবাসী হিসেবে পরিচয়পত্র । ১৯৫৯ 
সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী 
রোহিঙ্গাদের আরাকানের জাতিগোষ্ঠী 
বলে অভিহিত করেন। ১৯৪৭ সালে 
স্বাধীন মিয়ানমারের প্রতিষ্ঠাতাদের 
অন্যতম শাও সোয়ে থাইক 
বলেছিলেন, “রোহিঙ্গারা যদি স্থানীয় 


আজ যিনি উজির-নাজির, হতে পারেন 
কাল উনি ফকির। এ ক্ষমতা-গৌরব, 
ধন-সম্পদ ও মাল-দৌলত অল্প কয়েক 
দিনের আমানতমাত্র। আল্লাহপাক 
আমাদের দান করেছেন পরীক্ষা করার 
জন্য । আবার এসব ছেড়ে খালি হাতে 
একদিন এ পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে 
হবে। অপরের দুগ্কখৈ আমরা যদি 


আমরা যদি ব্যথিত হতে না পারি, 
তাহলে পরকালে আমরা নিশ্চিত 
ক্ষতিগ্রস্ত হব। অনাথ, অসহায়, 
বিপদপ্রস্ত মানুষগুলোর প্রতি আমরা 
যদি সহযোগিতা, সহমর্মিতা, দোয়া ও 
দয়ার হাত প্রসারিত না করি, তাহলে 
দরবারে আমরা কি জবাব দেব? 
হাদিসে কুদসিতে এসেছে আল্লাহপাক 
করে বলবেন, হে বান্দা! আমি তোমার 
দুয়ারে শরণার্থী হয়েছিলাম, তুমি কিন্তু 
আমাকে আশ্রয় দাওনি। আমি 
বিপদগ্রস্ত ছিলাম, তুমি কিন্ত আমাকে 
সহযোগিতা করনি। আমি ক্ষুধার্ত 
ছিলাম, তুমি কিন্তু আমাকে খাদ্য 
দাওনি। আমি পিপাসিত ছিলাম, তুমি 
কিন্ত আমাকে পান করাওনি। আমি 
অসুস্থ ছিলাম, তুমি কিন্তু আমার সেবা 
করনি। পবিত্র কুরআনে আল্লাহপাক 
বলেন, “তুমি মুমিনদের জন্য তোমার 
বাহুকে অবনমিত করো” (৮৮:১৫)। 
সূরা দোহায় আল্লাহপাক বলেন, “তুমি 
পিতৃহীনের প্রতি কঠোর হয়ো না এবং 
ভিক্ষুককে ধমক দিয়ো না।' হযরত 
জারীর ইবনে আবদুল্লাহ রোযি.) হতে 
বর্ণিত, রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, 
“যে মানুষকে দয়া করে না, আল্লাহপাক 
তাকে দয়া করেন না' (বুখারী ও 
মুসলিম)। বনী ইসরাইলের এক মহিলা 
কুকুরকে পানি পান করিয়ে জান্নাতে 
গিয়েছেন। আরেক মহিলা বিড়ালকে 
নির্যাতন করার অপরাধে জাহান্নামে 
গিয়েছেন। হাদীসে এসেছে রাসূল 
(সা.) বলেন, “যদি অর্ধেক খেজুর দান 
করে জাহান্নামের আগুন থেকে বাটতে 
পার, তবুও বাচ। যদি কারো পক্ষে 
তাও সম্ভব না হয়, তাহলে সে যেন 
ভাল কথা বলে বাচে (বুখারী ও মুসলিম)। 
সেবিছে ঈশ্বর'। মনে রাখতে হবে 
নেই? । 


অক্টোবর'১৭ -::া70:72) আত্তার্তহীদ 


ব।য়া।ন 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসেম্মলন ২০১৭ 


আখেরাতের মুহাব্বতই খালিস 
ইবাদতের অন্যতম উপায় 


আল্লামা শাহ মুফতী আবদুল হালীম বোখারী (দা. বা.) 


সেক্রেটারি জেনারেল, ইত্তেহাদুল মাদারিসিল আহলিয়া বাংলাদেশ 


মুহতামিম ও শায়খুল 


হাদীস, আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চ্টগ্রাম 
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না 3৫10 
মুহতরম সদরে জলসা! উপস্থিত 
হযরাতে ওলামায়ে কেরাম ও সম্মানিত 
বেরাদরানে ইসলাম, বরকতের জন্য 
পবিত্র কুরআনের কিছু অংশ 
তেলাওয়াত করেছি, সে আয়াতে 
আল্লাহ পাক আমাদের বিরুদ্ধে 
অভিযোগ করে ইরশাদ করেন, 
“তোমাদেরকে দেখা যায় যে, তোমরা 
দুনিয়ার স্বার্থকে প্রাধান্য দাও অথচ 
আখেরাত দুনিয়া থেকে উত্তম এবং 
স্থায়ী, দুনিয়া নিরস (অনুত্তম) ও 
অস্থায়ী।' আল্লাহ পাক অভিযোগ 
করেন যে, নিরস ও অস্থায়ীটাকে 
উপরে রাখলে আর সরস ও স্থায়ীটাকে 
নিচে রাখলে, এটা তো উচিত নয়। 
দুনিয়া শব্দের এক অর্থ হলো কাছে, 


আখেরাতের তুলনায় দুনিয়াটা কাছে 


বিশেষ করে রোগী মানুষ বাড়িঅলাকে 


দুনিয়ার আরেক অর্থ হলো নিরস, 


জিজ্ঞেস করে বাথরুম কোথায়? 


আখেরাতের তুলনায় দুনিয়াটা অত্যন্ত 
নিরস, আর আখেরাত হলো সরস 


পরিস্কার আছে তো? তারপর সে 
ওখানে গিয়ে পানি ঢেলে দেয়, এসব 


প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে আখেরাত হল সরস, 
আর দুনিয়া নিরস। আমরা যে 


দেখে ফেরেশতা হাসবে, আর 
এখানেতো যা খায় কিছু হজম হয়ে 


যুগটিতে আছি সে যুগে আমাদের 
হায়াত ৫০-৬০-৭০ বছর, আর বেশ 


ভিটামিন হয় আর বাকিগুলো বের হয়ে 


হলে ১০০ বছর আমাদের হায়াত 
আখেরাতের হায়াতের শুরু আছে শেষ 
নেই। 51৫ ৫ ৩:১৮ । আল্লাহ পাক 
ইরশাদ করেন, “তোমাদেরকে জান্নাতে 
চিরদিন রাখব, যদি তোমরা আমার 
হুকুম মান্য কর।”” মুরব্বিরা অফুরন্ত 
হায়াতের উদাহরণ এভাবে দিয়েছেন 
যে, সারা পৃথিবীটা যদি আসমান পর্যন্ত 
দিয়ে পূর্ণ করে রাখা হয় এবং 
কটি পাখিকে বলা হয়, এখান থেকে 
কটা গম সাত আসমানে নিয়ে যাবে 
বং ৭০ হাজার বছর পর আরেকটা 


নিন: 


নি 


খুবই চমৎকার বলেছেন, 
১96০ ৬8৫ 
/৮৮/৪5/4 
দুনিয়ার বিবি যতই সুন্দর হোক না 
কেন আখেরাতের বিবির তুলনায় 
কিছুই নয়, আখেরাতের বিবি সম্পর্কে 
বলেছেন যে, বেহেশতের বিবি এতই 
সুন্দর যে, যদি একজন বিবি আসমান 
ফেটে একটা আঙ্গুল দেখায় তবে এমন 


গম নিয়ে যাবে, ওই পাখির গম নেওয়া 


আলো হবে যে, পুরো দুনিয়ায় আর 


একদিন শেষ হয়ে যাবে কিন্তু 


সূর্যের আলো দেখা যাবে না। আর যদি 


আখেরাতের অফুরন্ত হায়াত শেষ হবে 


প্রশান্ত মহাসাগরে একবার থুথু নিক্ষেপ 


না। দুনিয়াতে আমরা আছি সাড়ে তিন 
হাত, প্রত্যেকের হাতে প্রত্যেকে সাড়ে 
তিন হাত, আর আখেরাতে ৬০ গজ, 
যত মানুষ আছে জান্নাতে যাওয়ার পরে 
সব মানুষের দৈর্ঘ্য ৬০ গজ হয়ে যাবে, 
প্রস্থ ৭ গজ । আর দুনিয়াতে পেশাব- 
পায়খানার কারণে দুর্গন্ধ হয়, আর 
বেহেশতে পেশাব-পায়খানা হবে না। 
(হুযুর একটা ঘটনাস্বপ বলেন) 
আমরা কোথাও মেহমান হিসেবে গেলে 


করে তাহলে এত বড় প্রশান্ত 
মহাসাগরের লবনাক্ত সব পানি মিঠায় 
মিষ্টান্ন হয়ে যাবে, আর তার মাথায় যে 
ওড়না আছে সে ওড়নার দাম এত 
বেশি যে, পুরো দুনিয়া বিক্রয় করা 
হলেও ওই ওড়নার মূল্য দেওয়া যাবে 
না। আর সেগুলো এমন বিবি 
যেগুলোকে কেউ টাচ (স্পর্শ), করতে 
পারেনি। আল্লাহ সেসব রমণীকে 
রেখেছেন এমন আবরণে ঢেকে যাতে 


অক্টোবর'১৭ লু আত্তার্তহীদ 


ব।য়া।ন 


করে কোনো মানুষ বা জিন স্পর্শ 
করতে না পারে । আমাদের দেশে তো 


মুখে বলে তখনও পৌছিয়ে দেওয়া 
হবে। 


দেওয়া হয় আবার আঙুলটি উঠানোর 
পর যে পানি উঠবে তা হল দুনিয়ার 


স্কুল-কলেজ ও ভার্সিটিতে পড়েছে 
এমন কোনো মেয়েকে বিয়ে-শাদি 


খতীবে আযম হযরত মাওলানা সিদ্দীক 
আহমদ (রহ.)-এর এক সঙ্গী ছিল, 


দেওয়ার সময় কেউ গ্যরান্টি দিয়ে 
বলতে পারবে না যে, কেউ তাকে 


তার সাথে একদিন দেখা হয়ে ছিল, সে 
সময় সে সিগারেট টানছে, খতীবে 


স্পর্শ করেনি, আল্লাহ পাক বলেন, 


(৫ গর্থা ৪0৯1 ৩ ৬5288 52 

88৩০১846882 58৬০৫ 
অর্থাৎ “সেই রমণীগণকে রেখেছি এমন 
বেষ্টনীতে যাতে কোনো মানুষ স্পর্শ 
করতে না পারে ।”২ দুনিয়াতে আমাদের 
যে সব বিবিরা আছে তারাও আপনার 
সাথে থাকবে, তারা এখানে সাড়ে তিন 
হাত, আর তারা যখন বেহেশতে যাবে 
তখন ৬০ গজ এবং আপনাকে সেখানে 
যেসব রমণী দেওয়া হবে সে সকল 
বিবির ডাইরেক্টর হয়ে যাবে এবং 
ডাইরেক্টর হিসেবে সে সকল বিবিকে 
পরিচালনা করবে, কারণ সে আপনার 
কাছে পুরো জীবন ব্যয় করায় আপনার 
মেজা বুঝবে, সেজন্য দুনিয়ার 
বিবিকে বেহেশতি বিবির ওপর 
পরিচালিকা এবং ডাইরেক্টর বানিয়ে 
দিবে। দুনিয়ার বরই মুরগীর ডিমের 
সমান, আর আখেরাতের বরই মটকার 
সমান, আবার মটকাতো দুনিয়ার 
মটকা নয় সেটা আখেরাতের মটকা 
হবে, সেটা আবার আখেরাতের 
মটকার চেয়ে ছোট হবে না; বরং বড়ই 
হবে, যার পরিমাপ -০-| ৫ নামক 
একটি দরজা আছে তার সমান হবে, 
যে দরজা দিয়ে ৬০ গজ বিশিষ্ট 
জান্নাতীরা প্রবেশ করবে, দুনিয়াতে যে 
চড়ই পাখি আছে জান্নাতে সেই চড়ই 

দেয়া হবে তা এক একটা 


পর্? 6 ই ০ ১ 2 2 টি 
৪৫৮৫ 


অর্থাৎ “তোমরা মনে যা কামনা করবে, 
মুখে বলনি মনে মনে কামনা করবে, 
পৌছিয়ে দেওয়া হবে ।"* গোস্ত আর 
ভাত এক সেকেন্ডের ভেতর, আর যদি 


আযম (রহ.) বললেন, তুই বৃদ্ধ হয়ে 
গেছিস এখনো সিগারেট টানিস? তখন 
সে উত্তরে বলে আমি বেহেশতে 
গিয়েও সিগারেট খাব, কোথায় পাবে? 
তখন সে সঙ্গী উপরের আয়াত 
তেলাওয়াত করলেন, যার অর্থ হলো- 
সেখানে তোমাদের যা মনে চায় তা 
সব কিছুর ব্যবস্থা করা হবে, আমি 


পাবে? 62৫৮ 5৮৩ 
তাতে তোমার সিগারেট খেতে যদি 
ইচ্ছা হয় তাহলে আগুনের জন্য 
তোমাকে জাহান্নামে যেতে হবে, তখন 
সে আর যাবে বলে না। দুনিয়াতে 
একজন মানুষ উন্নতি করতে করতে 
পুরা বিশ্বের একজন প্রেসিডেন্ট হবে, 


হায়াত, আর প্রশান্ত মহাসাগর ও 
আটলান্টিক মহা সাগরের অবশিষ্ট 
পানি হলো আখেরাতের হায়াত ।”৫ 
হাদীস শরীফে আছে, 


৩ রি ৩5196 3 230 1) 


11655 03058 
অর্থাৎ “দুনিয়াতো ওই রকম যে, 
কোনো সফরকারী ভারি বাহন নিয়ে 
ভ্রমণ করছিল পথিমধ্যে বিশ্রাম 
নেওয়ার জন্যে একটি গাছের ছায়ায় 
একটু বসে আবার ওঠে চলে গেল |” 
ওই যে গাছের ছায়ায় একটু করে 
বসেছে এটাই হলো দুনিয়ার হায়াত 
হাদীসে আছে, রাসূল (সা.) বলেন, 
“আল্লাহর কাছে মশা-মাছির ডানা 
পরিমাণও যদি দুনিয়ার কোনো মূল্য 
থাকতো তাহলে আল্লাহ তায়ালা 


যেমন সুলাইমান (আ.) পুরা বিশ্বের 
একজন প্রেসিডেন্ট । তা ছাড়া আর 


এবং দুনিয়া ও তার ভেতর যা আছে 


কোন গভর্নর নেই, বেহেশতে দশটা 
পৃথিবীর রাজত দান করা হবে একজন 
জান্নাতিকে, এজন্য হযরত বেলাল 
উদ্দীন গাঙ্গুহী (রহ.) আফসোস করে 
বলছেন, তুমি বাহন হারিয়ে ফেললে, 
চেরাগ হারিয়ে ফেললে, মাল হারিয়ে 
ফেললে সফর করতে পার না। 
বেহেশতে এরকম অফুরন্ত নেয়ামত 
ওখানে হাত ছাড়া হয়ে যাবে তুমি 
তখন কিভাবে সফর করবে? 
দু'জাহানের বাদশাহ রাসূল (সা.) 
ইরশাদ করেন, 


- ্ ৯ 4 ০ 1964 5 5) 


প্রশান্ত মহাসাগর, 
মহাসাগরে যদি একটি আঙ্গুল ঢুকিয়ে 


তার দৃষ্টান্ত হল মাকড়সার বাসার 
ন্যায়, বুষুর্গ বলেন, দুনিয়া অস্থায়ী, 
হায়াত দেরী নেই, দেরী নেই, তুমি 
আজকে ৫ তলায় কাল নিচ তলায়। 
তোমার জন্ম হয়েছে মৃত্যুর জন্য, তুমি 
অনাবাদ জায়গার জন্য ফল চাষ 
করছ। 

হাদীসে আছে, হযরত আলী (রাযি.) 
বলেন, “তোমরা তোমাদের ঈমানের 
নৌকাকে নিজে তৈরি কর, কারণ সফর 
খুব লম্বা । ঈমানকে তোমরা নতুনভাবে 
তৈরি কর, বেশি বেশি 2 $) 4) ৩ 
বল" রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, 

.( (4 19554 ) 

অন্তর নবায়ন কর, 2 ৩) 2 ৩ 
তেমনিভাবে ঈমানকে বেশি বেশি পড়ে 


অক্টোবর'১৭ টাটা আত্তার্তহীদ 


ব।য়া।ন 


পড়ে নবায়ন কর।”” হাদীস শরীফে 
আছে, 

(052 1595845519289) 
“তোমরা যিকর কর, যিকর করতে 
করতে মানুষ যাতে তোমাকে পাগল 
বলে।”৯ 
শায়খ আবদুল কাদের জিলানী (রহ.) 
বড় পীর সাহেব তার দরবারে শত শত 
থাকত এবং পীর সাহেব 
করতেন, 
সানজর নামক দেশের বাদশাহ পীর 
সাহেবের ভক্ত ছিলেন, তিনি দেখলেন 
বললেন, তার বহু রাজ্য ছিল, একটা 
রাজ্যের নাম ছিল নিমরুজ যার এমনে 
অর্থ হল আধা দিন। সে একদিন 
বললেন, পীর সাহেব হুযুরের তো 
মেহমান বেশি তো নিমরুজ নামক 
স্থানটি খালি আছে, যদি হুযুর চান 
সেখানে মেহমানসহ বসবাস করবেন, 
এ বলে জিলানী (রহ.)-এর কাছে খবর 
পাঠালেন। তা শুনে জিলানী (রহ.) 
বললেন, তুমি যে আমাকে নিমরুজ 
যেতে বলছ আমি যদি সেখানে যাই 
তাহলে আমার এ চেহারার নূরটা 
সানজর দেশের ছাতার মতো কালো 
হয়ে যাবে। তখন আবদুল কাদের 
জিলানী (রহ.) সরাসরি প্রত্যাখ্যান 
করে দিলেন, আমার রাজ্যের প্রয়োজন 
নেই, এ ছিলো আমাদের বুযুর্গদের 
অবস্থা। 
আল্লাহ তায়ালা বলেন এবং 
হাদীসেও একথা বুঝিয়েছেন 
যে, দ্বনিয়ার পেছনে 
দৌড়াদৌড়ি কর না । দুনিয়া 
তোমার পেছনে দৌড়বে। এ 
প্রসঙ্গে হযরত কাসেম 
নানুতবী (েহ.)-এর একটা 
ঘটনা আছে যে, একদা তিনি 


হুযুরকে দেওয়ার আগ্বহ 
প্রকাশ করলেন। কিন্তু 
নানুতবী রেহ.) নিতে 


অস্বীকৃতি জানিয়ে বললেন, আমার তো 


বাণিজ্য করা, বড় বড় বিল্ডিং করা 


এখন টাকার প্রয়োজন নেই। আমার 
টাকা লাগবে না, টাকাগ্তলো নিয়ে 


হারাম নয়। যদি এসব তোমাকে 
আল্লাহর স্মরণ থেকে বিরত না রাখে। 


আপনি চলে যান। সে চলে যাওয়ার 
পর হুযুর মসজিদ থেকে বের হয়ে 
দেখেন যে, হুযুরের জুতা বাইরে এবং 


সবকিছু থাকা সত্তেও যদি আল্লাহ 
থেকে গাফেল না হও তবে দুনিয়া 
অর্জন কর। আখেরাত হল দুনিয়া 


ওই লোকটি সব টাকা জুতার ভেতর 
রেখে চলে গেছে। তারপর হুযুর তা 
দেখে সব সাথীদেরকে ডেকে বললেন, 
দেখেন হুযুর (সা.) যে বললেন, যে 


অপেক্ষা উত্তম এবং স্থায়ী। শায়খ 
ওবাইদুল্লাহ আহরার নামক এক বনু 
বড় মাপের বুযুর্গ ছিলেন, তার ছিল বহু 
বড় প্রাচুর্য এবং ধনভাপ্তার। এর ঘর 


ব্যক্তি দুনিয়ার পেছনে দৌড়বে না, 


ছিল বহু চাকচিক্যময়। সবসময় শাহী 


দুনিয়া তার পেছনে দৌড়বে। দেখেন 


পোশাক পরিধান করতেন । সে সময়ের 


লোকটিকে আমি বের করে দিলাম, 
কিন্তু সে টাকাগুলো আমার জুতায় 
ঢুকিয়ে দিয়ে চলে গেল। এখন একটা 
প্রশ্ন আসে যে, তা হল, হুযুর দুনিয়া 


আরেকজন বুযুর্গ ছিল আল্লামা আবদুর 
রহমান জামী (রহ.) যিনি শরহে জামী 
নামক কিতাব লিখেছেন। সে এক 
সময় ইচ্ছে করলেন ওবাইদুল্লাহ 


যদি এমন হারাম হয়, তাহলে আমরা 


আহরার নামক বুযুর্গের সাথে সাক্ষাৎ 


ব্যবসা-বাণিজ্য করতে পারব না, 
সংসারের জন্যে টাকা-পয়সা অর্জন 
করতে পারব না, গাড়ি ক্রয় করতে 
পারব না এবং দুনিয়া কী জিনিস 


করার । সাক্ষাত করতে গিয়ে দেখেন, 
ওই বুযুর্গের বাড়ির সামনে বহু বড় 
শাহী গেইট, বহু বড় বিল্ডিং । তা দেখে 
জামী রেহ.) আশ্চর্য হয়ে বললেন, 


বুঝতে পারব না। বেলাল উদ্দিন 


সেই আবার বুযুর্গ হয কেমনে? যে 


গাঙ্গুহী রেহ.) বলেন, তোমাকে দুনিয়া 


দুনিয়া নিয়ে এত সময় লিপ্ত থাকে, 


থেকে নিষেধ করি না, কিন্তু বলি যে, 

তুমি যা কিছু কর না কেন আল্লাহকে 

যাতে ভুলে না যাও। জনৈক কবি খুবই 

চমতকার বলেছেন, 
০/4৮৮৮১9- 
টা তত 

অর্থাৎ দুনিয়া অর্জন করা, ব্যবসা- 


তখন জামী (রহ.) চক দিয়ে একটি 

কবিতা এর এক পঙ্ক্তি লিখে দিলেন । 

গেইট দিয়ে ঢুকে 
+/১৮৯৮১০1১/ 

লিখে দিয়ে আসলেন এবং বললেন, 

যার মধ্যে দুনিয়ার মহব্বত আছে সে 


করে নিচ্ছে, এ অবস্থায় জামী 
(রহ.)-এর থেকে এক ব্যক্তি 
কিছু টাকা পেত সে এসে 
বললেন, জামী সাহেব! 
আমার টাকা দাও, এখনই 
দিতে হবে, জামী (রহ.)-এর 
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পকেটে তখন টাকা নেই, এখন তো 


বানানো গল্প । অতঃপর বলল, যারা 


কিয়ামতের মাঠ কায়েম হয়ে গেছে 
টাকা কোথায় পাবে? 

এসব মিলিয়ে জামী (রহ.) খুবই 
চিন্তিত হয়ে পড়লেন এবং মনে মনে 
ভাবতে লাগলেন, হায় হায় এখন কি 
হবে? আমি তো আটকে গেলাম। 
এখন কি হবে? সে সময় 
দেখছেন, ওই ওবাইদুল্লাহ আহরার 
(রহ.) ঘর থেকে বের হয়ে আসলেন 
এবং জামীর কাছে এসে ওই ব্যক্তিকে 
বলছেন, তুমি জামীর কাছ থেকে কত 
টাকা পাবে? পাওনাদার বলল, এত 
টাকা, তখন শায়খ ওবাইদুল্লাহ 
আহরার টাকা বের করে বললেন, নাও 
তোমার টাকা, সব পাওনা টাকা আদায় 
করে জামী (রহ.)-কে মুক্ত করলেন। 
তারপর জামী রেহ.) এর ঘ্ৃম ভেঙে 
গেল, তখন ওই বুযুর্গ জামী রেহ.)-কে 
ডেকে বললেন, যাও কবিতা আর 
অর্ধেকটা লিখে দাও, তখন জামী 
(রহ.) গিয়ে ওই কবিতার সাথে 
মিলিয়ে লিখে দিলেন, 


১/13৬০7331481১1 


তখন পুরো কবিতা হলো এরকম: 
241১৮৮৮5১05 মি ০১/ 


টি 
১/1) ৮৮৮3১214549 4 


অর্থাৎ যার কাছে দুনিয়া আছে সে বুযুর্গ 
নয়, তবে যারা খেদমতের জন্যে রাখে, 
বন্ধু-বান্ধবের খেদমতের জন্যে রাখে, 
দুঃস্থ-গরীবের খেদমতের জন্য রাখে 
তাহলে তাকে দুনিয়ার পাগল বলা 
যাবে না, তাকে বুযুর্গ বলা হবে। 
আপনি একটি ফ্যাক্টরি দিলেন, ওই 
ফ্যাক্টরি দিয়ে দীনী খেদমত করলেন, 
বিবি-বাচ্চার জন্য খরচ করলেন, 
আপনার জন্য এর সাওয়াব রয়েছে 
আবার এমনও আছে মাথায় গোল 
টুপি, বড় পাগড়ি এবং গায়ে জুব্বা 
আবার যিকরও করে কিন্ত সে 
র বাদশাহ । 
এক বুযুর্গকে জিজ্ঞেস করা হল দুনিয়া 
এটা কি? তিনি বললেন, এ দুনিয়া 
একটা টর্নেডোর মত । এই আছে এই 
নেই বা একটি স্বগ্রমাত্র। অথবা একটা 


এই দুনিয়াকে নিয়ে মত্ত হয়ে গেছে, 
পাগল হয়ে গেছে, তারা হল ভূত বা 
দুষ্ট জিন। 
বাস্তবে এই দুনিয়া এবং এতে যা কিছু ৪ 
আছে সব মাটি হয়ে যাবে । এক বুযুর্গ 
বলছেন, আমার নফস বলছে রাশিয়া 
সফর করার জন্য, কেননা এটা খুব 
সুন্দর জায়গা এবং রাশিয়ার রাজধানী 
আরও সুন্দর, তারপর আমি আমার 
নফসকে কবরস্থানে নিয়ে গেলাম, 
বললাম, হে নফস! দেখ এটা সিকান্দর 
বাদশাহের কবর, আর এটা হল 
বাদশাহ সুলাইমানের কবর । তারা ছিল 
কয়েকটি রাশিয়ার বাদশাহ, তারা সব 
মাটি হয়ে কী অবস্থা তাদের আজ? হে 
আমার নফস! তুমি কি রাশিয়া দেখতে 
চাও? রাসূল, (সা.) বললেন, 

58৩| 2292801 (% 30 
“দুনিয়া হল মুসলমানদের জন্য 
জেলখানা আর কাফেরদের জন্য 
বেহেশত চি জেলখানায় থাকলে জেল 
কর্তৃপক্ষের সব শর্ত, হুকুম মেনে 
চলতে হয়, অপরদিকে বেহেশতে 
কোন শর্ত নেয়, যেমন ইচ্ছে তেমন 
করতে পারবে । 
বাবারা! তোমরা আখেরাতের সন্তান 
হও দুনিয়ার সন্তান হয়োনা। আর 
আখেরাতের সন্তান হওয়ার জন্য সে 
সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। আর 
এসবের আলোচনা স্কুল-কলেজ কিংবা 
ভার্সিটিতে আছে? না, স্কুল-কলেজ বা 
ভার্সিটির কোথাও নেই। এসবের 
আলোচনা রয়েছে আমাদের পটিয়া 
মাদরাসার মত মাদরাসাসমূহে। এসব 
মাদরাসা থেকে বড় আল্লাহর ওলী বের 
হয়েছে। হযরত বড় পীর শাহ আবদুল 
কাদের জীলানী (রহ.) বের হয়েছে, 
হাজী ইমদাদুল্লাহ রেহ.) বের হয়েছে, 
আল্লাহ পাক আমাদেরকে বুঝার ও 
আমল করার তাওফীক দান করুন। 

] 
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হাফিজুর রহমান।২০২ 
একটি নয়ন মনি, 


তিনি হলেন ব্রিভুবনের 
উজ্জল শিরমনি। 


তাকে যদি ভালবাসি 

এই পৃথিবীর মাঝে, 

তার সুপারিশ জুড়বে আমার 
রোজ হাশরের কাজে। 


জন্যে তাহার ধন্য সবার 
কোমল হদয়ভুমি, 

জগত জুড়ে তাইতো আমার 
বিশ্ব নবী তুমি 
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আমাদের মত নগণ্য ব্যক্তিরাও অনেক 
কাজ কর্ম ছেড়ে এখানে আসার এবং 
বসার সুযোগ হয়েছে, না আসলেও কি 
হয়? আসছি শুধুমাত্র শরীক হওয়ার 
জন্যে । মাহফিল পরিচালনা কমিটির 
পক্ষ থেকে আমাকে বিষয়বন্ত নির্ধারণ 
করে দিয়েছে আত্মশুদ্ধি বিষয়ে কথা 
বলার জন্য, আল্লাহ তাআলা তাওফীক 
দিলে নির্ধারিত বিষয়ের ওপর 
আলোচনা করার চেষ্টা করব। 
আত্মশুদ্ধির শাব্দিক অর্থ হচ্ছে আত্মাকে 
ইছলাহ তথা সংশোধন করা । আমার 
কাছে আত্মাকে সংশোধন করাই হচ্ছে 
একমাত্র অপরিহার্য বিষয়, কিন্তু এখন 
আমরা শুধু শরীর নিয়ে ব্যস্ত; লক্ষ লক্ষ 
টাকা খরচ করে বিদেশে যাই চেকআপ 
করার জন্যে, কিন্ত মুখে কেউ এ কথা 
বলে না যে, এগুলো আমার বাইরের 


আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসেম্মলন ২০১৭ 


আত্মশুদ্ধির গুরুত্ব 


আল্লামা শাহ মুহাম্মদ তৈয়ব (দা. বা.) 


আত্মা। কোন দিন আত্মাকে চেক আপ 
করাইছেন? এগুলোর চেক ফাপ 
কোথায় হয়ঃ আগেকার ওলামায়ে 
কেরাম ও মাশায়েখগণ নিজেদের 
আত্মাকে সংশোধন করেছেন এবং 
গেছে। তাই আল্লাহ তাআলা 

তাদেরকে বেলায়ত দান করেছেন। 
আমার আত্মা যদি উন্নতমানের হয়, 
আমার শরীর ও দামী হয়, আর যদি 
আমার আতআ্ার গুণ বলতে কিছুই নেই, 
গোনাহে পরিপূর্ণ, এবং শরীর লিবাস 
তথা পোশাক পরিচ্ছেদে অনেক সু- 
সজ্জিত কিন্তু সে শরীর এর কোন 
দাম নেই। যেমন একটা শিশির 
(বোতল) দামি হয় তার ভিতরের 
আতরের মাধ্যমে, এবং মূল্যহীনও হয় 
তার ভিতরের আতরের মাধ্যমে ৷ যদি 
আতর দামী হয় শিশিরও দামি। যদি 
আতর ভাল না হয় তাহলে শিশিরও 
দামী নয়। বাইরে যত উন্নতমানের 
কভার দেওয়া হোক না কেন তার 
কোন মূল্য নেই। আল্লাহ পাক বলেন, 
যদি বান্দা তুমি তোমার আতকে 
সংশোধন করতে চাও, তাহলে তুমি 
আত্মা সম্পর্কিত যত গোনাহ আছে 
ছেড়ে দাও। কিছু গোনাহ আছে 
শারীরিক যে গুলো শরীরের সাথে 
সম্পর্কিত। যেমন কবিরা, ছগিরা 
ইত্যাদি। আর কিছু গোনাহ আছে যে 


অংশ তথা “বডি আসল অংশ হচ্ছে 


গুলো আত্মার সাথে সম্পৃক্ত এ গুলোও 


ছাড়তে হবে। যেমন- আল্লাহ তাআলা 
রর 
4296598৯852 


রোজা রাখ, হজ কর, যাকাত আদায় 
কর। কিন্তু তোমার আত্মাকে সংশোধন 
করনি, এগুলো করা ঠিক হয়েছে? কিন্তু 
আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না 
আল্লাহর কাছে ইবাদত গ্রহণযোগ্য 
হওয়ার জন্য আত্মাকে সংশোধন করা 
ফরযে আইন । আমার কথা নয়, এটা 
হাকিমুল উম্মত আল্লামা আশরাফ 
আলী থানবী (রহ.)-এর কথা যিনি 
অসংখ্য কিতাবের লেখক, তিনি বলেন, 
হে ওলামায়ে কেরাম, মুহাদ্দিসীনে 
ইযাম, ওয়ায়েজীনে কেরাম এবং 
সাধারণ পাবলিক! তোমরা জেনে রাখ, 
আত্মশুদ্ধি করা ফরযে আইন । তোমার 
আত্মাকে সংশোধন কর, পরিষ্কার কর 
আত্মাকে রোগ মুক্ত কর, এটাকে আমি 
ফরযে আইন মনে করি। নামায পড়া, 
রোযা রাখা যে রকম ফরযে আইন 
তেমনি আত্মাকেও সংশোধন করা 
ফরযে আইন। যে আলেম বলে আমি 
কোন পীর মাশায়েখের দরকার নেই। 
থানবী রেহ.) বলেন, আমি তাকে 
বদজাত (অসৎ) মনে করি। তাই পীর 
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ধরার সময় দেখতে হবে সে কোন 


ভাল কাজ ভাল। আল্লাহ পাক 


গির্জা কোনো ভাবে জয় হচ্ছে না, 


ধরনের পীর, যেমন আমার পীর 
হারদুয়ী (রহ.) এমন একজন ব্যক্তি 
ছিলেন এখন যদি এরকম ব্যক্তি পাওয়া 
যায় তার সানিধ্যে থাকার কারণে 
তুমিও জান্নাতি হয়ে যাবে । 

হারদুয়ী (রহ.) বলেন, আত্মশুদ্ধি এমন 
একটা জিনিস নয় যেটা দু'একটা 
টেবল্যাট খেলে রোমুক্ত হয়ে যাবে । 
এটা এমন একটা রোগ যেটার 


আমাদের বোঝার তাওফীক দান 


তখন সেখানের গভর্নরের দায়িতু তার 


করুন। যেমন রাজা ভালো হলে 


হাতে, ইসলামের ঝান্ডা কিন্তু বিজয় 


প্রজাও ভাল হবে, রাজা যদি নামাযী 
হয় প্রজাও নামাযী হবে। 


হচ্ছে না, মুসলমানদের একটি বড় 
জামায়াত এই গির্জাকে ঘিরে রেখেছে। 


বাদশাহ যদি ভাল হয় তার সানিধ্যের 
প্রভাবে এবং তার পরহেজগারীতে 
প্রজাও ভাল হবে। তিনি একটি 


মাসের পর মাস খিস্টানরাও গির্জা 
থেকে বের হচ্ছে না। আর মুসলমানরা 
গির্জার ফটক ছাড়ছে না। সংঘর্ষ তুমুল 


উদাহরণ দিয়েছেন, যেমন আসমান 


হচ্ছে কথা ভালো করে 


নীল রঙ্গের সবুজ তার সান্িধ্যের 


পরিশুদ্ধি করার জন্য কোন একজন 


রাখবেন। দিল পাক নেগাহ দৃষ্টি) 


কারণে সমস্ত গাছ-পালা ও সবুজ 


খাটি পীরের কাছে যেতে হবে তার 


পাক। আমার দিল যদি পাক হয় 


শ্যামল হয়ে গেছে । যদি আমার আত্মা 


আমার চোখও পাক হবে। দিল যদি 


থেকে সবক নিতে হবে, তার পরামর্শ 


পাক হয় তাহলে নজরও পাক হবে। 


নিতে হবে। এখন চেয়ারম্যান মনে 
করে আমি পীরের কাছে কিভাবে যাই? 


আর নজর পাক হলে আমার দৃষ্টি 


পাক হয় আমার হজ কবুল হবে। দিল 
যদি পাক হয় আল্লাহর পক্ষ হতে 


কোথাও যাবে না। তোমার চক্ষুকে বল 


কেরামতের নিশ্চয়তা দেওয়া হবে। 


লজ্জা লাগে এই লঙ্জাশীল আবু তালেব 
জাহানামে যাবে । ১৮৯] 4৮১০ ০০| 
আমার হযরত বলতেন, পীর বানাও 
না। পরামর্শদাতা বানাও। তুমি তার 
কাছে গিয়ে বল হযরত আমার অন্তর 
এ রকম কেন? আমি ঘুমিয়ে থাকি, 


মসজিদে যাওয়ার আগে বের হওয়ার 
ইচ্ছা করি। আমার ঈমান এ রকম 
কেন? হুযুর আমার ঈমান নেই, 


তোমাকে বের করে দেব, কিন্তু এই 


আল্লাহর পক্ষ হতে বলা হবে ইনি 


মহিলা যাকে দেখা হারাম যার কারণে 


আল্লাহর অলি, বহু মানুষ আছে না? 


আমার ঈমান চলে যাবে, আমার 


যারা হজ করার জন্য যাচেছ, কিন্তু 


ঈমানে আঘাত আনবে, আমার 


কানের মধ্যে গান বাজনার আওয়াজ 


আত্মাতে দাগ লাগবে সে দিকে আমি 
দেখব না। এরকম কে বলতে পারবে। 
আত্মা যদি অসুস্থ হয় তাকে সংশোধন 
কর। আল্লাহ তাআলা বলেন, 
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০-৯৪৯১১১ 
“হে আমার নবী! পুরুষদের বলে দিন 
যেন তারা তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে 
এবং লজ্জাস্থানকে হেফাজত করে ।”২ 
চক্ষু হেফাজত হয় নিচের দিকে 


যেহেতু আমার চোখ সুন্দরী মেয়ের 


তাকালে, আপনি যদি এদিকে ওদিকে 


দিকে যায় এবং আমার অন্তরটা ভোগী, 


তাকান তাহলে কি চক্ষু হেফজত হবে? 


আমার অন্তর বলে কুফরী গোনাহ করে 
ফেল। পরে তাওবা করবে। বড় 


আপনি মৌলভী মৌলভী থাকবেন 
মুফতী মুফতী থাকবেন মুফাস্সির 


শয়তান, এ রকম মনে করলে ঈমান 


মুফাস্সির থাকবেন। কিন্তু খারাপ 


নাই। এ রকম ঈমানওয়ালা উম্মতকে 
ঠিক করার লোক অনেক আছে, কিন্ত 
আত্মাকে ঠিক করার মানুষ খুব কম। 
আত্মাকে ঠিক কর, বক্তা বলেন, হে 


দৃষ্টির কারণে আপনার অন্তর শেষ হয়ে 
যাবে, বেলায়তের ওহী বন্ধ হয়ে যাবে, 
এই ভাই এটা একটা সত্যি কথা, 
ইসলামী ইতিহাসের কথা, খলিফাতুল 


ভাই! এটা কি জিনিস? যদি আমার 
আত্মা পাক হয় নজর-দৃষ্টি পাক হবে, 
রূহ যদি পাক হয় দৃষ্টি পাক হবে। 
চোখের সম্পর্ক আত্মার সাথে, কানের 
দিলের সাথে । সব জিনিস দিলের, দিল 


মুসলিমীন হযরত ওমর ফারুক 
(রাযি.)-এর যুগে সিরিয়ার গভর্ণর 
ছিলেন আবু ওবায়দা ইবুনুল যার্রাহ 
(রাযি.) তিনি সাহাবীদের মধ্যে অনেক 
উচুমানের সাহাবী ছিলেন, তিনি 
একদিন ভাবলেন খিস্টানদের একটি 


ঢুকিয়ে দিচ্ছে। এই হজের দ্বারা তার 
কি লাভ হবে? 
যমযমের পানি পান করেছ, তার পরও 
তোমার পিপাসা নিবারণ হয়নি, কাবা 
দেখেছ তার পরও তোমার ঈমান 
তাজা হয়নি। হজ করতে পার হাজার 
বার, কিন্তু তোমার অন্তর পবিত্র নয়, 
তোমার এই হজ কবুল হবে না, হঠাৎ 
একদিন আবু উবাইদা ইবনুল যার্রাহ 
(রোযি.) যার নাম ইতিহাসবিদরা 
লিখেন, তিনি কোনো সাধারণ আলেম 
নন। বড় মাপের একজন সাহাবী 
তার কাছে গির্জার প্রধান খবর 
পাঠিয়েছেন, হে আবু ওবায়দা! তোমার 
বাহিনীকে বল, আমি গেইটের দরজা 
জন্য বল, যদি আমার সিংহাসন পর্যন্ত 
আসে তাহলে আমি সবাইকে ক্ষমা 
করে দেব এবং তোমাদের প্রস্তাব গ্রহণ 
করব । আবু ওবাইদা বলেন, নিশ্চয়ই 
এখানে কোন রহস্য আছে। ৩ মাস 
ধরে এখানে আছি কোন দিনও এ 
রকম বলেননি। তিনি তো সাহাবী 
এখানে কোন দুর্ঘটনা হতে পারে, 
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তিনি সাহাবীদের সাথে পরামর্শ 


আগে পাঠালেন, দেখছেন খিস্টানরা 


করলেন । হে রাসূলের সাহাবী! তোমরা 


আমরা রাসুলের চেহারার দিকে 


রাস্তার উভয় পাশে হাজার হাজার 


তাকিয়েছি, সাথে সাথে সব প্রশ্নের 


পরামর্শ দাও। এখন কী করতে পারি, 


দোকান বানিয়েছে। সব দোকান 


উত্তর পেয়ে যেতাম। কিতাব দেখতে 


সাহাবায়ে কেরামরাও বলেন,আমাদের 
মনেও তো এই প্রশ্ন জাগছে। এতদিন 


খোলা । সব দোকানে এক একজন 


হয়নি, আমরা দেখেছি আমাদের নবীর 


সুন্দরী বসিয়ে দিয়েছেন, আর যিনি 


চেহারা । তারা কি মহিলার দিকে 


খুলে দেইনি এখন কেন খুলে দিচ্ছে? 


খিস্টানদের মালিক তিনি তাদেরকে 


দেখবেন? তারা কি দরবারি, তারা কি 


নিশ্চয়ই এখানে কোন রহস্য থাকতে 


বলে দিয়েছেন। মুসলমান মদীনাবাসী 
হেজাজ থেকে আগত ব্যক্তিরা বহু দিন 
ধরে বউ, বেটি ছেড়ে এসেছে, তাই 


একথা আসছে যে,হে আবুওবাইদাহ! 
সাহাবায়ে কেরাম ঢুকতে পারবে । কিন্তু 
সবাইকে একটা নসিহত কর। 


যদি তোমাদের থেকে কোনো কিছু 
চায়। তোমাদের শরীরে হাত লাগাতে 
চায়, তোমাদেরকে ভালো করে দেখতে 
চায়, তোমরা না বলবে না 


“ইলহাম' বলা হয়, কোন ফেরেশতার 
মাধ্যমে নয় যা সরাসরি আল্লাহর 
আরশে আযীম থেকে বান্দার কলবে 
নাজিল হওয়া,আর এটিই আল্লাহর পক্ষ 


(নাউযুবিল্লাহ) সাথে সাথে তোমরা 
রাজি হয়ে যাবে । আত্মাকে হেফাযত 
করা খুব কঠিন। যেমন কৰি বলেন, 
এটা আল্লাহ পাকের মুহাব্বতের টান। 


থেকে আমার ওপর ইলহামস্বরূপ । 


আল্লাহর পক্ষ থেকে হিদায়ত আসার 


টান। তোমার দিল যদি খারাপ হয়, 
হেদায়তের আলো কোথায় আসবে? 
তোমার মাথায় না তোমার কানে? 


আমার নসিহতটা মানবে কি? গেট 


আল্লাহর হেদায়তরে আলো বান্দার 
অন্তরে নাধিল হয়। তোমার কলব তো 


খোলার যেই উদ্দেশ্য হোক না কেন? 
সাহাবারা বললেন, হুযুর নসীহত কী? 


বন্ধ। হযরত আবু ওবাইদা রোযি.) 
বলেন, আমি তোমাদেরকে নসীহত 


গেট খোলার পর যতদিন যত কিছু 


করছি তোমাদের জন্য হাজার হাজার 


লাগবে না কেন? ওয়াদা কর 
তোমাদের দৃষ্টি নিচের দিকে রাখবে । 
হাজার দুনিয়া ভাঙতে পারে, ভুমিকম্প 
হতে পারে, আসমান টুকরা টুকরা হয়ে 


সুন্দরী নারী বসিয়ে রাখছে। যদি 
তাদেরকে খাসভাবে দেখ, সাহাবিয়ত, 
বুযর্গিয়ত, বেলায়ত সব ধ্বংস হয়ে 
যাবে। তারা তো সাহাবায়ে কেরাম। 


যেতে পারে, কিন্তু তোমাদের নজর 


তারা কি? সাহাবা । সহজ ব্যাপার নাকি 


এদিক ওদিক যেতে পারবে না। 


তাদের দৃষ্টি এদিক ওদিক যাবে? তারা 


তোমরা আমার সাথে ওয়াদা কর। 


অনেক জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। এত 


এটা আল্লাহ পাকের হুকুম। আল্লাহ 
বলেন, 

৪৮ 
এটা কুরআনের আয়াত তোমরা এটার 
ওপর আমল করবে। সবাই একসাথে 
বললেন, হুযুর ঠিক আছে আমরা সবাই 
আমল করব। আমাদের জান যেতে 
পারে কিন্ত আমাদের চোখ এদিক 
ওদিক যাবে প্রবেশ করেন। আবু 
ওবাইদা রোযি.) একদল বাহিনীকে 


ইলম, এত জ্ঞান কোথা থেকে 
এসেছে? যেমন কৰি বলেন, 
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এখানে জ্ঞানের ভাগ্তার আমির ভাণ্ডার 
নয়। কিন্তু সব ভাণ্ডার পেয়েছে 
রাসুলের চেহারা থেকে । কোন ফতোয়া 
দিতে হচ্ছে, কোন কিতাব বুঝতে 
হচ্ছে, কোন তাফসীর বুঝতে হচ্ছে, 
কোনো প্রশ্ন আসলে সাহাবারা বলেন, 
আমাদের কিতাব উল্টাতে হয়নি। 


দরগাহঅলা, না, না। তারা হলেন 
রাসুলের সাহাবী । হযরত আবু ওবাইদা 
(রাধি.) বলার সাথে সাথে এরকম 
করে হাটছেন তাদের চোখ কদমের 
দিকে, এদিক ওদিক করে না। যিনি 
গির্জার মালিক মানুষ নিযুক্ত করে 
দিয়েছে, তাদের অবস্থা দেখার জন্য 
যদি একজন মহিলার দিকে দেখে 
তাহলে সব শেষ, সব ধ্বংস হয়ে 
যাবে। এদিকে মহিলা সবাই প্রস্তুত, 
কিন্ত সাহাবায়ে কেরাম এদিক সেদিক 
দেখছেন না। বাদশাহ জিজ্ঞেস 
করছেন, তোমাদের সাথে কি আচরণ 
করেছে? এখন তারা বলল, তারা তো 
মানুষ না, এ রকম সুন্দরী মহিলা সবাই 
আমাদের দিকে তাকাননি, তাদের 
মধ্যে যৌনতা নেই। মেয়েরা বলল, 
আমরা সুন্দর হয়ে কি লাভ। বাদশাহ 
বলল কেন? তারা বলল, আমরা এতো 
হাসলাম এত কাচি দিলাম এত দেখার 
জন্য দাওয়াত দিলাম তাদের চক্ষু 
নিচের থেকে উপরে উঠে না। বাদশাহ 
বলল, তাহলে কাজ হবে না । যদি চক্ষু 
নিচের দিকে থাকিয়ে আমার এখানে 
চলে আসে তাহলে আমরা তাদের 
ওপর জয়লাভ করতে পারব না। চল 
জয় করব না । কিন্ত তারা যে রাসুলের 
গোলাম হয়ে গেছে সাক্ষি থাক আমিও 
সে রাসুলের গোলাম হয়ে গেলাম । 
তলোয়ার লাগছে? না অস্ত্র? না 
খরিস্টানরা বলে ইসলাম তলোয়ারের 
মাধ্যমে প্রচার-প্রসার হয়েছে। এটা 
ভুল। কোন তলোয়ারের মাধ্যমে 
ইসলাম প্রচার-প্রসার হয়নি; বরং প্রচার 
হয়েছে চরিত্রের মাধ্যমে । আত্মশুদ্ধির 
কারণেই হযরত আবু ওবাইদা বলেন, 
তোমার একটা তলোয়ারও কাজে 
আসেনি। শয়তানি কোন তলোয়ারও 
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কাজে আসেনি। শয়তান পথভ্রষ্ট 
করতে পারেনি । হযরত আবুওবাইদা 
ভাষণ দিচ্ছেন, কেন পারেনি? তিনি 
বলেন, শয়তান আল্লাহর দরবার থেকে 
মাহরুম হয়ে গেছে, তখন শয়তান 
চ্যালেঞ্জ দিয়েছিল হে আল্লাহ! যে 
আদমের কারণে আমি বেহেশত থেকে 
বঞ্চিত হলাম আমি তোমার কাছে 
একটা জিনিস চাই । আমি চাই তোমার 
বান্দাদের চতুপ্বার্শ থেকে গোমরাহ 
করতে । আল্লাহর কাছে বলছে, 
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যেন সে রকম অস্থিরতা থেকে 
হেফাজত করেন। নিজে নিজে পারে 
না আমি নিজে নিজে আমার অন্তর 
পরিষ্কার করতে পারব না ৪৪৪ 
রাসুলের একটা দায়িত, সাহাবায়ে 
কেরামকে তুমি তাযকিয়া তথা 
আত্মশুদ্ধি কর। আল্লাহ পাক 
আমাদেরকে আত্মশুদ্ধি করার তাওফীক 
দান করুক । যখন আত্ম পরিষ্কার হবে, 
তখন তোমার নাম একনিষ্টতার সাথে 
হবে, লোক দেখানো হবে না, মানুষ 
স্বাগতম বা সাধুবাদ জানানোর জন্য 
দান কর না। আমাদের এখানে 
মারহাবা দেওয়া হয় না, তোমার টাকা 


শয়তান বলে হে আল্লাহ! তোমার 


আল্লাহর রাস্তায় দিয়ে দাও । মারহাবা 


বান্দাদেকে আমি পথভ্রষ্ট করব, 


তালাশ কর না। মারহাবা তালাশ 


চারদিক থেকে সামনে থেকে পেছন 
থেকে ডানদিক থেকে । আল্লাহ বলেন, 
শয়তান ঠিক আছে তুমি চারদিক থেকে 
গোমরাহ কর। হে শয়তান! তুই নিজে 


করলে তোমার আত্মা ধ্বংস হয়ে 
যাবে। কি মারহাবা? আল্লাহ! 
আমাদেরকে আত্রশুদ্ধিমলক জীবন 
গড়ার তাওফীক দান করুন। আমীন । 


বলেছিস দিক চারটা, আমি একটা খুলা 


আল্লাহ পাকের কাছে কাকুতি মিনতি 


রাখছি,এটা উপরের দিক, শয়তান 
বলে আমি ওপর থেকে আসব, নিচে 
এটা বলতে ভুলে গেছি। এটা ভুলে 
গেছে নাকি ভুলে দেওয়া হয়েছে, কেন 
আল্লাহ বলেছেন, তুই চারদিক থেকে 
গুনাহ কর, আমি ওপর দিয়ে রহমত 
নাযিল করব। আমাদের নজর দিয়ে 
কাজ হবে না, আল্লাহ পাকের রহমত 
যদি না থাকে, আর দৃষ্টি যদি নিচের 
দিকে থাকে । দুটা দিক শয়তানের জন্য 
বন্ধ মনে থাকবে? কয়টা দিক ২টি। 
যদি নজর নিচের দিকে থাকে। 
আল্লাহ! আমাদের মনে একটা প্রশ্ন 
আসে। কিছু শিক্ষিত মানুষ কলেজের 
প্রফেসর আমার কাছে এসেছে বায়াত 
গ্রহণ করার জন্য। আমি বললাম, 
তোমরা কেন এসেছ তোমরা এরকম 
কেন হয়ে গেছ? তারা বলল, হুযুর 
জানি না। আমাদের অন্তরে অনেকদিন 
ধরে অস্থিরতা সৃষ্টি হয়ে গেছে। আমরা 


কর, বেশি না ১৫ মিনিটের জন্য উঠে 
২ রাকাত নামায পড়ে চোখের পানি 
প্রবাহিত কর, আল্লাহ আল্লাহ জিকির 
কর। তুমি এসব করবে আত্মশুদ্ধি করা 
ও আত্মা পরিষ্কার হওয়ার জন্য। 
তাহাজ্জাদ থেকে বড় মেডিসিন আর 


বড়ি আল্লামা হে (আপনি তো বড় 
আলেম)। মাই এক তিফলে মকতব হু 
(আমি তো একজন মকতবের শিশু) 
আব কু কিয়া মকাম হে? তাশাদ্দুদ 
তরিকত কা নাম হে _ তোশাদ্ুদ 
তরিকতের নাম)' নিজেকে বিলীন করে 
দেওয়া। তার একথা শোনার সাথে 
সাথে হযরত নদভীর মাথা থেকে পা 
পর্যন্ত আগুন জলে উঠল এবং এরকম 
কান্না করলেন। তিনি এক জায়গায় 
বলেছেন, আমি থানবী (রহ) এর হাত 
ধরার পর এমন ভাবে নিজেকে বিলীন 
করে দিয়েছি যখন আমি কুরআন 
শুনতাম তখন আমার মনে হত 
কোরআন এখন নাযিল হচ্ছে, 


৮ ০১ ৮৮ ৬ চো ঠো 
| ০1৮ 6 চো 1 12৮ 
আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বোঝার 
তাওফীক দান করন। অহংকার করব 
না। হযরত আযিযুল হাসান মজযুব 
থানভীর দরবারে এসে বলছেন, 
0/৮/০১472০7965558 
নিজেকে মিটিয়ে দেওয়া আত্মশুদ্ধির 
১নং বিষয়। তাকাবুুরি, আমিতৃ, 
বড়তৃ, লিন্সা রুহানী মনীষীগণ এগুলো 
বিলুপ্ত করার জন্যে অনেক জনের হাতে 


নাই। আল্লাহ সবাইকে তৌফীক দান 
করুক। এখন তো সব ঘর বাড়ি 
কবরস্থানের মত নিরব, নিস্তদ্ধ থাকে। 
এতো লম্বা রাত কেন উঠতে পার না? 
হযরত সৈয়দ সুলাইমান নদভী (রহ.) 
এক বড় বিখ্যাত আলেম। ওলামায়ে 
জানেন। সুলাইমান নদভী (রহ.) 
কোনো দিন পীর মানেননি কেমনে 
কেমনে মুজাদ্দেদে মিল্লাত হাকিমুল 
উম্মত আশরাফ আলী থানবী (রহ.)- 
এর হাতে বায়আত হয়ে গেলেন । তার 
অবস্থা দেখুন তিনি একবার এসে 
বলছেন হুযুর বায়আত তো হলাম 
তরীকতের তাশাদ্দুদের প্রভাব কি? 


কোথায় যাচ্ছি? কি করছি? কিছু বুঝছি 


তার প্রশ্ন অনুযায়ী নম্র ভাষায় তিনি 


না। আল্লাহর কাছে দোয়া কর আল্লাহ 


বলেন, হে নদভী সাহেব! “আব তো 


হাত দিয়ে কিছু মেডিসিন ব্যবহার 
করেন। আল্লাহ! আমাদেরকে 
আত্মশুদ্ধি অর্জন করার তাওফীক দান 
করুন| আমীন। 


অনুলিখন: হাফেজ মু. ইবরাহীম 
আদব বিভাগ ২০১৭ 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া 


১ আল-কুরআন, সূরা আল-আনআম, ৬:১২০ 

২ আল-কুরআন, সূরা আন-নুর, ২৪:৩০ 

ও আত-তিরমিযী, আল-জামি'উল কবীর -_ 
আস-সুনান, মুস্তফা আলবাবী ত্যান্ড সন্স 
পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, 
সিরিয়া, খ. ৫, পৃ. ২৯৮, হাদীস: ৩১২৭ 

* আল-কুরআন, সূরা আন-নুর, ২৪:৩০ 

৫ আল-কুরআন, সূরা আল-আ'রাফ, ৭:১৭ 
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প্রথম হাদীস: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 
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“সকল আমল নিয়তের ওপর 
নির্ভরশীল । আর প্রত্যেক ব্যক্তি তাই 
পাবে যা সে নিয়ত করবে । সুতরাং যে যেমন: 
ব্যক্তি আল্লাহ ও আল্লাহর ৬ 
আল্লাহ ও তার াসুপের দিকে হবে। 
আর যে ব্যক্তি হিজরত করবে দুনিয়ার 
উদ্দেশ্যে কিংবা কোনো মহিলাকে বিয়ে 
করার উদ্দেশ্যে, তাহলে তার হিজরত 
হবে সেই দিকে যেদিকে সে হিজরত 
করল ।' 


বর্ণনাসূত্র: আল্লামা বদরুদ্দীন আল- 
আইনী (রহ.)-এর মতে হাদীসটি 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
এ 

খাত্তাব (রাযি.) ছাড়াও সা'দ ইবনে 
আরা (রাযি.), আলী ইবনে 
আবু তালিব (োযি.), আবু সাঈদ 


«৬৯৫৩ । তাছাড় 


৫৪, ২৫২৯, 


৩৮৯৮, ৫০৭০, ৬৬৮৯, 
শব্দের মাঝে কিছু 


ভিন্নতা থাকলেও বহু 
হাদীসগ্রন্থে এটি বর্ণিত হয়েছে। 

যেমন- মুসনদে আহমদ: ১৬৮, ৩০০, 
সহীহ মুসলিম: ১৯০৭, সুনানে আবু 
দাউদ: ২২০১, সুনানে তিরমিযী: 
১৬৪৭, সুনানে নাসায়ী: ৭৫, ৩৪৩৭, 
৩৭৯৪, সুনানে ইবনে মাজাহ: ৪২২৭, 
আস-সুনানুল কুবরা লিন নাসায়ী: ৭৮, 
৪৭১৭, ৫৬০১, সহীহ ইবনে খুযায়মাঃ 
১৪২, ১৪৩,৪৫৫, ১৯৩৪, সহীহ 
ইবনে হিব্বান: ৩৮৮, ৩৮৯, ৪৮৬৮, 
সুনানে দারাকুতনী: ১৩১, আল 
মু'জামুল আওসাত লিত তাবারানী: 
৪০, ৭০৫০, শারহু মুশকিলিল আসার 
লিত তাহাওয়ী: ৫১০৭,মুসনাদে আবু 
দাউদ আত তায়ালুসী: ৩৭, মুসনাদে 
হুমাইদী: ২৮ ও মুসনাদে বাষযার: 
২৫৭ প্রভৃতি। 


হাদীসের মান: হাদীসটি সহীহ ও 
গ্রহণযোগ্য হওয়ার ব্যাপারে হাদীসবিদ 
আলিমগণের এঁকমত্য প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছে। বন্তত ইমাম বুখারী (রহ.) 
তার সহীহ আল-বুখারীতে খুতবা ও 
ভূমিকাস্বপ হাদীসটি উল্লেখ 
করেছেন। মুহাদ্দিস আবদুর রাহমান 
ইবনে মাহদী (রহ.) বলেন, “আমি যদি 
অধ্যায়ে বিন্যস্ত করে কোনো গ্রন্থ রচনা 

করতাম, তবে প্রতিটি অধ্যায়ের 
শুরুতেই ওমর ইবনুল খাত্তাব (রোযি.)- 
এর এ হাদীসটি উল্লেখ করতাম।' 
তিনি আরও বলেন, “যে ব্যক্তি কোনো 
গ্রন্থ রচনা করতে যাবেন তিনি যেন 
এই হাদীস দ্বারা সূচনা করেন ।” ইমাম 
শাফিয়ী (রহ.) বলেন, “এই হাদীসটি 
জ্ঞানের এক তৃতীয়াংশ এবং ফিকহ 
শাস্ত্রের ৭০টি বিষয় এর ভিতরে 


এবিষয়ে কিছু উক্তি ১ম পর্বে উদ্ধৃত 
হয়েছে। 


সাহাবী পরি টিতি: এ হাদ সের রাবী বা 
বর্ণনাকারী সাহাবী হলেন আমিরুল 
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মুমিনীন হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব 
(রাযি.)। তার উপনাম আবু হাফস। 
নুবুওয়াতের ষষ্ঠ কিংবা সপ্তম বছর ৪০ 
জন পুরুষ এবং ১১ জন মহিলার পর 
তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তার 
ইসলাম গ্রহণের ঘটনা খুবই প্রসিদ্ধ। 
হকের বিজয় এবং বাতিল নিশ্চিহ্ন 
করণে তার বিশেষ অবদানের কারণে 
তাকে 'আল-ফারুক' উপাধিতে ভূষিত 
করা হয়। সুপ্রসিদ্ধ এ সাহাবী মুসলিম 
বিশ্বের দ্বিতীয় খলিফা ছিলেন। তার 
অনেক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। ১৩ হিজরী 
সনে তিনি খলীফাতুল মুসলিমীন নিযুক্ত 
হলেন। প্রায় সাড়ে ১০ বছর পর্যন্ত 
খেলাফতের মহান দায়িতি আদায় 
করার পর ২৩ হিজরী সালে আবু লু'লু 
নামক এক অগ্নিপূজকের চুরিকাঘাতে 
আহত হয়ে শাহাদত বরণ করেন 
আল্লামা শিবলী নু'মানী (রেহ.) তার 
জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে “আল- 
ফারুক' নামে গবেষণামূলক একটি গ্রন্থ 
রচনা করেছেন। তা ছাড়া তিনি 
শুরাভিত্তিক ইজতিহাদের মাধ্যমে যে 
সকল মাসআলার সমাধান করেছিলেন, 
শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী 
(রহ.) সেগুলো রিসালায়ে ফিকহে 
ওমার রোযি.) 
করেছেন। তালিবুল ইলম ভাইয়েরা এ 
দুটি দেখে নিলে অনেক নতুন বিষয়ের 
জ্ঞান অর্জিত হবে ইনশাআল্লাহ । 
হাফিয শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (রহ.) 
বলেন, 

05013 ০২৪০ ৩০০০৭] ০৮ ২০ ৪৯৩ 
'হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে পরিপূর্ণরূপে 
নিশ্চিত ও আশ্বস্ত হওয়ার সুন্নত বা 
নীতিটি ওমর (োযি.)-ই প্রবর্তন 
করেন ।”৯ 

উল্লেখ্য যে, সাহাবীদের মাঝে ওমর 
ইবনুল খাত্তাব (রাযি.) নামে মাত্র 
একজন সাহাবী । অবশ্য শুধু ওমর 
নামে আরও কয়েকজন সাহাবী 
রয়েছেন। তাদের সংখ্যা ২৩ বা 


খাত্তাব (রাযি.) নামে আরও ছয়জন 
রাবী রয়েছেন। 


হাদীস বর্ণনার প্রেক্ষাপট: আল্লামা 
বদরুদ্দীন আল-আইনী (েহ.) বলেন, 
এটা প্রসিদ্ধ যে, হাদীসটি বর্ণনার কারণ 
হলো মুহাজিরে উম্মে কায়সের ঘটনা । 
ইমাম তাবারানী (রহ.) নির্ভরযোগ্য 
সূত্রে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ 
(রাযি.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি 
বলেন, আমাদের মাঝে জনৈক ব্যক্তি 
উম্মে কায়স নামে পরিচিত এক 
মহিলাকে বিয়ের প্রস্তাব দিল। কিন্তু সে 
হিজরত না করলে মহিলা বিয়েতে 
রাজি হবে না বলে জানিয়ে দিল। ফলে 
লোকটি হিজরত করল এবং ওই 
মহিলার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ 
হলো। এজন্য আমরা লোকটিকে 
মুহাজিরে উম্মে কায়স উম্মে কায়সের 
জন্য হিজরতকারী) বলে ডাকতাম। 
বন্তত এবিষয়ে প্রকৃত বিধান জানিয়ে 
দিতেই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এই হাদীস ইরশাদ 
করলেন।২ কোনো কোনো মুহাদ্দিস 
হাদীস বর্ণনার কারণ সংক্রান্ত এই 
বর্ণনাটি বিশুদ্ধ নয় বলে মন্তব্য 
করেছেন। 

আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী রেহ.) 
বলেন, ইমাম ইবনে দাকীকিল ঈদ 
(রহ.) আফসোস করে বলতেন, 
“হাদীস বর্ণনার শানে উরুদ বা কারণ 
ও প্রেক্ষাপট সম্পর্কে কেউ কোনো গ্রন্থ 
রচনা করল না। অবশ্য শুনতে পেয়েছি 
যে, আবু হাফস আল-উকবারী নাকি এ 
বিষয়ে কিছু লিখেছেন। হায়! কেউ 
যদি একাজে এগিয়ে আসত তবে 
অনেক উপকার হতো ।5 


ব্যাখ্যা: এটি অত্যন্ত গুরত্ৃপূর্ণ একটি 
হাদীস। এ হাদীসে নবীজী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই শিক্ষা 
দিয়েছেন যে, প্রত্যেক আমলের 
সওয়াবের জন্য নিয়ত জরুরি । শুধু 
আমল নয়; বরং প্রত্যেক মানুষকে তার 


তারচেয়ে কম-বেশি । তবে সাহাবা 
পরবর্তী রাবীগণের মাঝে ওমর ইবনুল 


নিয়তের ওপরই প্রতিদান দেওয়া 
হবে। 


বলা বাহুল্য যে, নিয়তের কারণেই 
ইবাদত এবং আদত তথা অভ্যাসের 
মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি হয়। যেমন- 
নিজের স্ত্রী ও সন্তানদের খোর-পোষের 
ব্যবস্থা করা মানুষের স্বভাবগত 
অভ্যাস । কিন্তু কেউ যদি তা আল্লাহর 


এবং সে বক্তি প্রতিদানের অধিকারী 
একারণেই নবী সাল্লাল্লাহু 


নিয়ত করবে । তারপর তিনি একটি 
উদাহরণ দিয়ে কথাটি বুঝিয়ে বলেছেন 
যে, “আল্লাহ ও রাসূলের দিকে যে 
ব্যক্তি হিজরত করবে তার হিজরত 
আল্লাহ ও তার রাসূলের দিকে হবে 
আর যে ব্যক্তি হিজরত করবে দুনিয়ার 
উদ্দেশ্যে কিংবা কোনো মহিলাকে বিয়ে 
করার উদ্দেশ্যে, তাহলে তার হিজরত 
হবে সেই দিকে যেদিকে সে হিজরত 
করল ।” অর্থাৎ পার্থিব উদ্দেশ্য থাকলে 
হিজরতের মতো বড় একটি ইবাদতের 
প্রতিফল থেকেও সে মাহরুম হয়ে 
যাবে। 

হিজরত ইসলামে ৩ প্রকারের ছিল: 

১. শিরকের স্থান থেকে ইসলামের 
স্থানের দিকে হিজরত | যেমন মক্কা 
শরীফ থেকে মদীনা শরীফের 
দিকে হিজরত । 

২. ভয়ের স্থান থেকে নিরাপদ বা 
নির্ভয়ের স্থানের দিকে হিজরত 
যেমন মক্কা থেকে হাবশার দিকে 
হিজরত । 

৩. আল্লাহ যা নিষেধ করেছেন তা 
ছেড়ে দেওয়া । 

প্রথম দুটি বর্তমানে না থাকলেও 


০৩:০৮ ৪ 


(225 এ এ ৬75৩০০০1197 


“মুহাজির সেই ব্যক্তি যে আল্লাহ কর্তৃক 
নিষিদ্ধ বিষয়াদি ছেড়ে দেয় ৪ 
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ধ।র্ম।-।|দ।র্শ।ন 
হিজরতের আরও একটি স্তর হল, 


“যে ব্যক্তি খালিস নিয়তে আল্লাহর 


পাপের স্থান ছেড়ে পুণ্যের স্থানে চলে 
যাওয়া। যদি তা সম্ভব হয়। এরূপ 
হিজরত করা মুস্তাহাব। কোনো কোনো 


কাছে শাহাদতের মৃত্যুর আশা করবে 
সে নিজের বিছানায় মারা গেলেও 
আল্লাহ তায়ালা তাকে শহীদগণের 


মুহাদ্দিস আরও কয়েক প্রকার 
হিজরতের কথা ব্যক্ত করেছেন। 
মোটকথা এখনো যারা হিজরত করবে 
তাদের নিয়ত যদি ভালো হয়, তাহলে 
ভালো প্রতিদান পাবে । আর যদি 
নিয়ত খারাপ হয়, তাহলে প্রতিদান 
থেকে মাহরূম থাকবে । 
নিয়ত যদি ভালো হয় তাহলে কখনও 
কাজ না করতে পারলেও শুধু নিয়তের 
কারণে সওয়াবের ভাগী হয়। যেমন 
সাহাবী হযরত আবুদ দারদা রাযি. 
বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
(408 ডা ৬96 83 455 ভা ড 
হট ৩৭৪৮ 2৪ 228 50201 02 
(520 
“যে ব্যক্তি ঘুমাতে আসে এবং নিয়ত 
করে যে, সে জাগ্রত হয়ে তাহাজ্জদ 
পড়বে । কিন্তু তার চোখ লেগে যায় 
এবং ফজর পর্যন্ত সে আর জাশ্রত হয় 
না, তাহলে সে যা নিয়ত করেছিল তার 
পরিপূর্ণ সওয়াব তাকে দেওয়া হয়” 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস 
(রাযি.) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল 


সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
2% ৩ ৮1০০০ 55 ৫৫০ 
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“যে ব্যক্তি কোনো ভালো কাজের 
নিয়ত করে অথচ এখনো করেনি, 
তখন আল্লাহ তায়ালা তাকে পূর্ণ এক 
নেকী দান করেন ।”* 

হযরত সাহল ইবনে হুনাইফ (োযি.) 
থেকে বর্ণিত, রাসুল সাসাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 

9 হু এ প্র আআ এড ৩০ 


টি 24 
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মর্যাদায় পৌছিয়ে দেবেন ।”* 
আরেকটি হাদীসে তাবুক যুদ্ধের 
ময়দানে উপস্থিতি সাহাবীদেরকে 
উদ্দেশ করে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
না 


রঃ 
5৯০৫ 


টার্ন 
“নিশ্চয়ই মদীনায় এমন কিছু মানুষ 
রয়েছে, (তাবুক পর্যন্ত) প্রতিটি পথে 
প্রান্তরে; প্রতিটিটিলা-টক্করে যারা 
তোমাদের সাথেই ছিল। তারাও 
তোমাদের মতো জিহাদের সওয়াব 
লাভ করবে। কারণ পূর্ণ নিয়ত থাকা 


অতএব যে কোনো উত্তম ও 
কল্যাণমূলক কাজের জন্য ইখলাসের 
সাথে বেশি বেশি নিয়ত করা উচিত। 
সাথে সাথে বেঁচে থাকা উচিত ভাষ্ট 
নিয়ত এবং ভ্রান্ত লক্ষ্য মনে পোষণ 
করা থেকে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 
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“কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম একজন 
শহীদকে ডাকা হবে এবং তার উপর 
আল্লাহর দেওয়া নেয়ামতগ্ডলো একে 
একে স্মরণ করানো হবে। অতঃপর 
জিজ্ঞাসা করা হবে, তুমি কি এসব 
নেয়ামত ভোগ করেছিলে? সে স্বীকার 
করে নিবে। বলবে, হ্যা, এসব 
নেয়ামত আমি ভোগ করেছি। তখন 
আল্লাহ বলবেন, ওইসব নেয়ামতের 
শুকরিয়ায় তুমি কী আমল করেছ? সে 
বলবে, আমি আপনার রাস্তায় লড়াই 
করে শাহাদাত বরণ করেছি। আল্লাহ 
বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ; তুমি তো 
এই জন্য লড়াই করেছ, যেন তোমাকে 
বীর উপাধি দেওয়া হয়। তা তো 
দেওয়া হয়েছে। অতঃপর আল্লাহ 
তায়ালার নির্দেশে তাকে জাহান্নামে 
নিক্ষেপ করা হবে। এরপর দ্বিতীয় 
ব্যক্তিকে আনা হবে, যে নিজে ইলম 
শিখেছে, কোরআন পড়েছে এবং 
অপরকে শিক্ষা দিয়েছে। তাকেও 
পূর্ববর্তী ব্যক্তির মতো আল্লাহ তায়ালার 
নেয়ামতগুলো স্মরণ করানো হবে এবং 
সে তা স্বীকার করে নেবে। আল্লাহ 
তায়ালা প্রশ্ন করবেন, এর প্রতিদানে 
তুমি কী আমল করেছ? সে বলবে, 
আমি তোমার জন্য ইলম শিখেছি, 
কুরআন পড়েছি এবং অপরকে 
শিখিয়েছি। আল্লাহ বলবেন, তুমি 
মিথ্যা বলেছ; বরং তুমি তো এই জন্য 
ইলম শিখেছ যাতে লোকে তোমাকে 
আলেম বলে। তা তো বলা হয়েছে। 
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অতঃপর তাকে আল্লাহর নির্দেশে 


করবে যেন আল্লাহকে চাক্ষুষ দেখতে 


জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে । তৃতীয় 
আরেক ব্যক্তিকে হাজির করা হবে যে 


পাচ্ছ) | !আপ বীতী, ১/৪৯। 
আল্লামা ইবনুল হাজ্জ (রহ.) বলেন, 


ছিল বিত্তশালী; যাকে আল্লাহ তায়ালা 
প্রচুর সম্পদ ও ধএশ্বর্য দান 
করেছিলেন। পূর্বোক্ত দুই ব্যক্তির মতো 
তাকেও আল্লাহর নেয়ামতের কথা 


প্রত্যেক কাজে নিয়ত যেন সামনে 
থাকে । এমনকি সম্ভাব্য ক্ষেত্রে একই 
আমলের জন্য একাধিক নিয়ত 
করবে ।১? 


স্মরণ করিয়ে প্রশ্ন করা হবে যে, তুমি 


আল্লামা কুরতুবী (রহ.)ও তার 


কী আমল করেছ? সে বলবে, মাওলা! 


ব্যয়ের জন্য তোমার পছন্দনীয় এমন 
কোনো খাত বাদ যায়নি, যে খাতে 
তোমারই সন্তষ্টির জন্য আমি দান 
করিনি । আল্লাহ তায়ালা বলবেন, তুমি 
মিথ্যা বলেছ। বরং তুমি তা করেছ শুধু 
এ জন্যই যাতে লোকেরা তোমাকে 
দানবীর উপাধি দেয়। তা তো দেওয়া 
হয়েছে। অতঃপর আল্লাহর নির্দেশে 


এই হাদীস থেকে বোঝা যায় যে, সৎ 
কাজ করার পরও শুধু নিয়ত বিশুদ্ধ না 
থাকায় কী নির্মম ও করুণ পরিণতি! 

একবার রঈসুল আহরার মাওলানা 


যেমন দেখুন! আপনি নামায আদায়ের 
নিয়তে মসজিদে রওয়ানা দিলেন। তো 
এখানে আপনি আরও কয়েকটি ভালো 
কাজের নিয়ত করতে পারেন। যেমন 
জবানের হেফাজত, ইতিকাফ, 
কোরআন তেলাওয়াত, মুসলমান 
ভাইদের খোঁজ-খবর নেওয়া ইত্যাদি। 

শায়খুল ইসলাম আল্লামা তাকী 
উসমানী হাফিযাহুল্লাহ আসান নেকিয়া 
নামক তার বইয়ে নিয়ত বিষয়ে খুব 
চমতকার আলোচনা করেছেন। 
দৈনন্দিন জীবনের বৈধ কাজগ্ডলোকে 
কীভাবে সওয়াবের কাজ বানানো যায়- 
সে বিষয়ে বেশ কিছু দৃষ্টান্ত পেশ 


খেদমতে হাজির হন। তবে তার সফর 
ছিল অন্য কোথাও । সেজন্য তাড়াহুড়া 
করে বললেন, শায়খুল হাদীস সাহেব! 
আমি আপনাকে একটি প্রশ্ন করতে 
চাই। আপনি এখনি তার উত্তর দিতে 
হবে না। সফর থেকে ফেরার পথে 


করেছেন। £45) 29০94 2945 নামে 
তার এ বইটির ইহলিশ অনুবাদ 
ইংল্যান্ড থেকে গতবছর প্রকাশিত 
হয়েছে। 


শিক্ষাঃ সকল কাজে নিয়ত বিশুদ্ধ রাখা 
রুরি। ইখলাসের সাথে কোনো সৎ 


আবারও আপনার সঙ্গে দেখা করব 
এবং প্রশ্নের উত্তর শুনে যাব । শায়খুল 
হাদীস রেহ.) বললেন, আচ্ছা আপনার 
কী প্রশ্ন? রঈসুল আহরার বললেন, এ 
তাসাউফ আবার কী? শায়খুল হাদীস 
(রহ.) তখনই বিদায়ী মুসাফাহা করতে 
করতে উত্তর দিয়ে দিলেন যে, 
তাসাওউফের সুচনা: (5৫৬ 6 ৫) 
(সকলে আমল নিয়তের ওপর 
নির্ভরশীল) থেকে আর সমাপ্তি হলো 
হাদীসে জিবরীল তথা এ৫ $| 2০5 3 
(2 (এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত 


সেপ্টেম্বর”১৭ 


কাজের জন্য পরিশুদ্ধ নিয়ত করলে 
কোনো কারণে এ কাজটি করতে না 
পারলেও শুধু নিয়তের কারণে ওই 
কাজের ওপর আমল করার সওয়াব 
পাওয়া যাবে । আবার ভষ্ট নিয়তের 
কারণে বড় ধরনের উত্তম ও নেক 
আমলেরও সামান্য মূল্য থাকবে না। 
আন্নাহ তায়ালা আমাদেরকে সকল 
নেক আমলের জন্য ইখলাসপূর্ণ ও 
বিশুদ্ধ নিয়তের তাওফীক দান করুন। 
] 


১ আয-যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফ্ফায ₹ 
তাবকাতুল হুফ্ফায, দারুল কুতুব আল- 


ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: 
১৪১৯ হি. _ ১৯৯৮ খ্রি.)১ খ. ১, পৃ. ১১ 
২ বদরুদ্দীন আল-আইনী, 
শরহু সহীহিল বুখারী, দারুল কুতুব আল- 
ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: 
১৪২১ হি. ৯ ২০০১ খরি.), ক. ১, পৃ. ৬১ 
বুখারী, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, 
বয়রুত, লেবনান (১৪২৬ হি. 5 
খরি.), খ. ১, পৃ. ৮০ 
* (ক) আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: 
১৪২২ হি, _ ২০০১ খ্রি.), খ. ১, পৃ ১১, 
হাদীস: ১০; খে) মুসলিম, আস-সহীহ, 
দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরবী, 
বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পৃ. ৬৫, হাদীস: 


ত 


৪০ 

« (ক) আন-নাসায়ী, আল-মুজতাবা মিনাস- 
সুনান _ আস-সুনানুস সুগরা, মাকতাবুল 
খ. ৩, পৃ. ২৮৫, হাদীস: ১৭৮৭; (খে) 
ইবনে মাজাহ, আস-সুনান, দার 
ইয়াহইয়ায়িল কুতুব আল-আরাবিয়া, 
বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পৃ. ৪২৬, হাদীস: 
১৩৪৪; গে) ইবনে খুযায়মা, আস-সহীহ, 
(দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪২২ হি. লু ২০০৩ 
খি.), খ. ২, পৃ. ১৯৫, হাদীস: ১১৭২ 

৬ কে) আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ৮, পূ. 
১০৩, হাদীস: ৬৪৯১; (খ) মুসলিম, আস- 
সহীহ, খ. ১, পৃ. ১১৮, হাদীস: ১৩১ 
৭ মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ৩, পৃ. ১৫১৭, 
হাদীস: ১৯০৯ 
” মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ৩, পৃ. ১৫১৮, 
হাদীস: ১৯১১ 
৯ মুসলিম, 


(প্রথম সংস্করণ: ১৩৪৩ হি. ২০১৩ খি.), 
খ. ১, এ ১৭ 


ধ।র্ম)।-।দ।রশশ।ন 


হালাল ব্যবসায়ে ১০ 
ভাগের ৯ ভাগ রিযৃুকের 


ব্যবস্থা আছে 


ড. মোহাম্মদ আতীকুর রহমান 


মানুষের বেঁচে থাকার অন্যতম 


নামায শেষ হওয়ার পর পৃথিবীতে 


হবে। জবরদস্তি সম্মতির কোনো মূল্য 


অবলম্বন হচ্ছে অর্থ। আর এ অর্থ 


ছড়িয়ে পড়ো এবং মহান আল্লাহর 


উপার্জন প্রধানত চাকরি কি 
ব্যবসায়ের মাধ্যমেই হয়ে থকে। 
ইসলামি এতিহ্যের অনন্য মাধ্যম বা 
পেশা ব্যবসা-বাণিজ্য । হযরত আদম 
(আ.) থেকে শুরু করে মহানবী হযরত 
মুহাম্মদ (সা.) পর্যন্ত সব নবী-রাসূল 
ব্যবসা-বাণিজ্য পছন্দ করতেন। 
ব্যবসা-বাণিজ্যের গুরুতু উপলব্ধি করে 
ইসলামি ফিকহ শান্ত্বিদেরা বলেছেন, 
“এ দুনিয়ায় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের 
মধ্যে ব্যবসায় হচ্ছে সবচেয়ে বড় 
জীবনোপায়ের মাধ্যম। সভ্যতা- 
সংস্কৃতির উপকরণগুলোর মধ্যে এটা 
হলো সবচেয়ে বড় উপকরণ । 


ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রেরণা 

ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতি যে জাতি যত 
বেশি মনোযোগ দেয়, অর্থনৈতিক 
ক্ষেত্রে সে জাতি তত বেশি 
স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করে। পক্ষান্তরে 
ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতি যে জাতি বা যে 
অধিবাসীদের আগ্রহ নেই, তারা সব 
সময় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অন্যদের 
মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে । তাই ইসলাম 
ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতি উৎসাহ 
দিয়েছে। তার ফযীলত ও বরকতের 


কথা শুনিয়েছেঃ ইহকালের কল্যাণ ও 


অনুষ্বহ অনুসন্ধান করো ।” 
এখানে অনুগ্ধহের অর্থ জীবিকা ও 


সম্পদ। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতি 
উৎসাহ দানের উদ্দেশ্যে মূলত 
আয়াতটি নাযিল হয়েছে। 


অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মহানবী (সা.) 
ব্যবসায়ীদের অনুপ্রাণিত করতে গিয়ে 
বলেছেন, “তোমরা ব্যবসায় করো, 
ব্যবসায়ে ১০ ভাগের ৯ ভাগ রিযকের 
ব্যবস্থা আছে।' 


ব্যবসায়ের মূলনীতি 

ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ব্যবসা- 
বাণিজ্য ও পারস্পরিক কায়কারবারের 
বৈধতা ও সুষ্ঠুতা নিয়লিখিত 
নীতিমালার ওপর নির্ভর করে। 
ব্যবসা-বাণিজ্যে বৈধতা পারস্পরিক 
সহযোগিতার ওপর প্রতিষ্ঠিত। আর এ 
জন্য ব্যবসায়িক ব্যাপারে উভয় পক্ষের 
সহযোগিতা অবশ্যই থাকতে হবে। 
পবিত্র কুরআনে এ সম্পর্কে বলা 
হয়েছে, 

26)918542) 2 ৮১৫ 


০০০81৩2১৫ 
“পুণ্য ও আল্লাহভীরুতার পথে একে 
অপরকে সাহায্য করো। পাপ ও 


পরকালের সুসংবাদ দিয়েছে। পবিত্র 
2152৫21৫১55 25 এর্তঠা্র 2 04৫ ০1৫18 
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অন্যায় পথে কখনো কারো সহযোগিতা 
করবে না।” 

যেকোনো কারবারে উভয় পক্ষের 
স্বতঃক্ফুর্ত সম্মতি অবশ্যই থাকতে 


নেই । আল্লাহ বলেন, 
50৬2৫ 2 ভিউ 2১ পু 
৪৮2৫5০৪৮৪28 খু 
“হে মুমিনগণ! তোমরা একে অপরের 
সম্পদ বাতিল পন্থায় খেও না। কিন্তু 
তা ব্যবসার মাধ্যমে পারস্পরিক 
সম্মতিতে হলে (কোনো আপত্তি 
নেই)।”* 
চুক্তি সম্পাদনকারীর মধ্যে যোগ্যতা 
থাকতে হবে। অর্থাৎ তাকে জ্ঞানী, 
প্রাপ্তবয়স্ক কিংবা বিচারবুদ্ধিসম্পনন ও 
স্বাধীন হতে হবে। সে অবুঝ, 
অপ্রাপ্তবয়স্ক, পাগল হতে পারবে না। 
মহানবী (সা.) বলেছেন, “তিন ব্যক্তির 
ওপর শরীয়তের বিধান আরোপিত 
হবে না পাগল, ঘুমন্ত ব্যক্তি ও 
অপ্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি ।' [সুনানে আবু দাউদা] 
কারবারে কোনো প্রকার প্রতারণা, 
আত্মসাৎ, ক্ষতি ও পাপাচার থাকতে 
পারবে না। অর্থাৎ ইসলামি শরিয়ত 
যেসব বস্তর ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছে, 
সেসবের ব্যবহার করা যাবে না। 
মহানবী (সা.) বলেছেন, “নিজে) 
ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া এবং (অন্যকে) 
ক্ষতিগ্রস্ত করা উচিত নয়। 


ব্যবসার উদ্দেশ্য ব্যাহত হয় যাতে 

নিচে বর্ণিত নীতিমালা ব্যবসা- 
বাণিজ্যের উদ্দেশ্যকে অসিদ্ধ ও বাতিল 
করে। যেমন- সম্পদ বাড়ানো ও 
মুনাফা অর্জনের এরূপ লেনদেন, যাতে 
পারস্পরিক সাহায্য সহযোগিতা 
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থাকবে না। একজনের নির্ঘাত 


অস্পষ্ট রাখা । কী দামে কেনা হলো 


লোকসানের মাধ্যমে অপরের মুনাফা 
অর্জিত হবে। যেমন- সর্বপ্রকার জুয়া 


কিংবা কী বন্ত কেনা হলো, তা স্পষ্ট 
করে বলা হলো না। অথবা একটা 


ও লটারি। কারণ একপক্ষের লাভ 
এবং অন্যপক্ষের নিশ্চিত লোকসানের 
ওপরই এসবের ভিত্তি রচিত হয়েছে। 
আল্লাহ বলেন, 

৫ বা 
“তারা আপনাকে মদ ও জুয়া রে 
জিজ্ঞেস করছে, আপনি বলে দিন 
এগুলোতে বিরাট পাপাচার রয়েছে ।”* 
সম্পদ বৃদ্ধি ও মুনাফা অর্জনের যেসব 
ব্যাপারে উভয় পক্ষের মধ্যে কোনো 
এক পক্ষের স্বতঃস্ফুর্ত সম্মতি পাওয়া 
যায়নি, বিপাকে পড়ে এবং জবরদস্তি 
সম্মতিকেই স্বতঃস্ফুর্ত সম্মতি বলে ধরে 
নেয়া হয়েছে, যেমন সুদের কারবার 
কিংবা কোনো শ্রমিককে ঠকানো । 
আল্লাহ বলেন, 

925 পরা 2৫০5 
“আল্লাহ বেচাকেনা (বৈধ ব্যবসায়) 
হালাল করেছেন এবং সুদ হারাম 
করেছেন।” 
মহানবী (সা.) বলেছেন, “শ্রমিকের 
দেহের ঘাম শুকিয়ে যাওয়ার আগেই 
তোমরা তার মজুরি দাও ।? 
ইসলামের দৃষ্টিতে পাপ এমন কারবার 
করা অথবা এমন সব বন্ত কেনাবেচা 
করা, যা মূলত অপবিভ্র। যেমন_ মদ, 
মৃতদেহ, প্রতিমা, শুয়োর প্রভৃতি । 
আল্লাহ বলেন, 

82802252৩05 851 ৮৫৫০ 
“তোমাদের ওপর মৃতদেহ, রক্ত নু 
শুয়োরের মাংস হারাম করা হয়েছে ।”* 
হযরত জাবির (রাি.) বলেন, আমি 
মহানবী (সা.)-কে বলতে শুনেছি, 
মহান আল্লাহ মদ, মৃতদেহ, শুয়োর ও 


মূর্তি বেচাকেনা হারাম করেছেন।' 
!নায়লুল আওতার] 


লেনদেনকে দ্বুটোয় পরিণত করা 


বাড়িয়ে দিয়ে তারই বিনিময় হিসেবে 
খণগ্রহীতার কাছ থেকে অতিরিক্ত অর্থ 
আদায় করে থাকে । অনুরূপভাবে ঘুষ 
একটি সামাজিক ব্যাধি। সমাজের 


হলো। যেমন যেসব পণ্য দেখা 


ক্ষমতাহীন মানুষেরা তার হত অধিকার 


প্রয়োজন, কিন্তু না দেখেই ক্রয় করা 


কিংবা অন্যের অধিকারকে করায়ত্ত 


হলো। মহানবী (সা.) বেচাকেনার 
সময় অনুপস্থিত বন্ত বেচাকেনা করতে 
নিষেধ করেছেন । (সুনানে তিরমিযী] 

যেসব লেনদেনে ধোকা ও প্রতারণা 


করার লক্ষ্যে দুর্নীতিপরায়ণ দায়িতৃশীল 
ব্যক্তিকে যে অবৈধ অর্থ কিংবা 
পণ্যসামণ্রী পর্দার অন্তরালে প্রদান করে 
থাকে তাই ঘুষ কিংবা উৎকোচ নামে 


নিহিত রয়েছে । যেমন- এক ধরনের 


পরিচিত। সুদ সম্পর্কে মহান আল্লাহ 


পণ্য দেখিয়ে অন্য ধরনের পণ্য দেয়া 
কিংবা বস্তার ভেতরে কমদামি পণ্য 
রেখে ওপরে দামি পণ্য সাজিয়ে রেখে 
ক্রেতাকে ধোকা দেয়া। মহানবী (সা.) 
প্রতারণামূলক লেনদেন নিষেধ করে 
বলেছেন, “যে প্রতারণা করে সে 
আমাদের দলভুক্ত নয় |” 


উপার্জন হতে হবে হালাল 

প্রত্যেক মুসলিম নরনারীর জন্য হালাল 
রুজির সন্ধান করা অবশ্যকর্তব্য। 
কেননা হালাল সম্পদ বা খাদ্যই হলো 
ইবাদত কবুলের শর্তপ্ুলোর মধ্যে 
অন্যতম শর্ত। হালাল উপায়ে অর্জিত 
ও শরীয়ত অনুমোদিত সম্পদ বা খাদ্য 
গ্রহণ ছাড়া আল্লাহর দরবারে কোনো 
ইবাদতই কবুল হবে না। হালাল খাদ্য 
ভক্ষণ করা সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, 

85৩0559392৫ 


“হে মানবমগ্ডলী! পৃথিবীর হালাল ও 
পবিত্র বন্তসামন্ত্রী ভক্ষণ করো ।”* 


মহানবী (সা.) বলেছেন, “যে মাং 


পবিত্র কুরআনে বলেছেন, 
28 (৫ 3) 9522 1৯9) ০৩ ০১৫ 
29 
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6192105901০ 
“যারা সুদ খায় তারা সেই ব্যক্তির 
করেই পাগল করে দেয়। এটা এ জন্য 
যে তারা বলে বেচাকেনা তো সুদের 


রিয়ার রি 

০৮৩ ০৮ ৩১ (1৮5 রি 
৪৫১৮র্ত ৮3 রন 

“মানুষের ধনসম্পত্তির কিছু অংশ 


৬ 
রং 
্ 


মহানবী_ (সা.) সুদখোর, সুদ 
প্রদানকারী, সুদি কারবারের সাক্ষী 
এবং সুদ চুক্তি লেখককে অভিশাপ 


হারাম খাদ্যে প্রতিপালিত হয়েছে, তা 
জানাতে প্রবেশ করবে না । আর হারাম 
খাদ্যে বর্ধিত প্রতিটি মাংসপিগ্ 
জাহান্নামেরই যোগ্য ৷" (মুসনদে আহমদ ও 
সুনানুদ দারিমী 


ব্যবসায় হবে সুদ-ঘুষমুক্ত 
সুদ একটি অতি প্রাচীন সমস্যা । 
ইসলামি সমাজে এটি একটি 


দিয়েছেন। (বুখারি, মুসলিম)। ঘুষ 
সম্পর্কে মহানবী (সা.) বলেছেন, “ঘুষ 
গ্রহণকারী এবং ঘুষদানকারী উভয়ের 
ওপরই আল্লাহর লানত ।” [সহীহ আল- 
বুখারী ও মুসলিম) 


ব্যয়ের মৌলিক নীতিমালা 
উপার্জিত অর্থ ব্যয়ের খাত মুলত 


তিনটি । প্রথমত, কী ব্যয় করা হবে। 


উভয় পক্ষের মধ্যে চুক্তি সম্পাদিত 
হওয়ার পরও যেসব লেনদেনে 


অমার্জনীয় অপরাধ এবং মারাত্বক ও 


দ্বিতীয়ত, কী পরিমাণ ব্যয় করা হবে। 


ধংসাত্ক শোষণের কৌশল । প্রচলিত 


কলহবিবাদের আশঙ্কী থাকে । যেমন-_ 
পণ্য অথবা মূল্য কিংবা উভয়টাই 


অর্থে সুদ হচ্ছে সেই বাড়তি অর্থ যা 
খণদাতা, খণ পরিশোধের সময় 


তৃতীয়ত, কোথায় ব্যয় করা হবে । 
ব্যয় করা হবে? এর উত্তরে বলা 
যাবে ব্যক্তি হালাল ও পরিত্র পন্থায় যা 
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কিছু উপার্জন করেছে, সেটাই তার 
“জীবিকার পুঁজি' এবং এটা তার 
জীবনের ক্রমবিকাশের প্রয়োজনে 
ব্যবহারোপযোগী । 
কী পরিমাণ ব্যয় করা হবে? নিজের 
হালাল বা বৈধ উপার্জনে 
প্রয়োজনাতিরিক্ত ব্যয় করা যাবে না। 
অপব্যয়, অপচয় পরিহার করে 
একান্ত কর্তব্য । কী পরিমাণ ব্যয় করা 
হবে, এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন, 
০০018৮22158? 
“পানাহার করো, অপব্যয় করো না ।”৭ 
অন্যত্র বলা হয়েছে, 
950) তির্ভ ওতুতে। এ 99৩৫ 588 5 
৬৬৯ 
“তোমরা কখনো অযথা ব্যয় করো না। 
(খরচপত্রে) সীমা অতিক্রমকারীরা 
শয়তানের ভাই (সমতুল্য) ।”১ 
মহানবী (সো.) বলেছেন, “আয়-ব্যয়ে 
মধ্যপন্থা অবলম্বন করা হলো সচ্ছল 
অর্থনৈতিক জীবনের অর্ধাংশ |” /কানযুল 
উম্মালা 
কোথায় ব্যয় করা হবে? নিজের ও 
পরিবারের ব্যয় নির্বাহের পর 
সাধ্যানুযায়ী আত্রীয়-স্বজন, পাড়া- 
প্রতিবেশী এবং গরিব-দুঃখীদের দুর্দশা 
লাঘবে অর্থ ব্যয় করতে হবে। আল্লাহ 
বলেন, 
0৮915 ৬০ ৮৬ ও৪ পা ঢিজ্জ 
8৩৯৮০। 155254472২5 
“ধন-সম্পদ থেকে পিতামাতা, 
আত্মীয়-স্বজন, এতিম-মিসকিন ও 
মুসাফিরদের জন্য যে পরিমাণ ইচ্ছা 
খরচ করো ।”১২ 


শেষ কথা 

অর্থপ্রাপ্তির প্রত্যাশা মানুষের সহজাত 
প্রবৃত্তি। ইসলাম হালাল বা বৈধ পথে 
অর্থ উপার্জনে উৎসাহিত করেছে । আর 
অবৈধ পথে উপার্জনকে পরিহার করার 
নির্দেশ দিয়েছে । উপার্জন করতে গিয়ে 


চিন্তা করেন না, যা অত্যন্ত দুঃখজনক । 
বৈধ পথে এবং আমানত রক্ষা করে 
ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পন্নকারীকে সুসং. 

প্রদান করতে গিয়ে মহানবী (সো.) 
বলেছেন, “সত্যবাদী ও আমানতদার 
ব্যবসায়ী কিয়ামতের দিন নবী, সিদ্দীক 


ও শহীদদের সাথে থাকবে ।” [সুনানে 
তিরমিযী 


* আল-কুরআন, সূরা আল-জুমুআ, ৬২:১০ 
২ আল-কুরআন, সূরা আল-মায়িদা, ৫:২ 
ও আল-কুরআন, সূরা আন-নিসা, ৪:২৯ 


* আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা, ২:২১৯ 

« আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা, ২:২৭৫ 

+ আল-কুরআন, সূরা আল-মায়িদা, ৫:৩ 

" আল-কুরআন, সুরা আল-বাকারা, ২:১৬৮ 

” আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা, ২:২৭৫ 

৯ আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা, ২:১৮৮ 
* আল-কুরআন, সুরা আল-আ'রাফা, ৭:৩১ 
১. আল-কুরআন, সূরা আল-ইসরা, 

১৭:২৬-২৭ 
১২ আল-কুরআন, সুরা আল-বাকারা, ২:২১৫ 


আত-তাওহীদের এজেন্সির নীতিমালা 


€ সর্বনিম্ন পাচ কপির এসেন্সি দেওয়া হয়। 

প্রতিটি এজেন্টকে ৫০-এর কম কপিতে একটি সৌজন্য কপি দেওয়া হয়। 
৪ অর্ডার পেলে পত্রিকা ভিপিএল-যোগে পাঠানো হয় । 

৬১০ কপির নিয়ে ডাক-খরচ এজেন্সি বহন করবে। 


৬ এজেন্সির জন্য অগ্বিম বা জামানাত 


পাঠাতে হয় না। 


* মাসের যেকোনো দিন পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায়। 
ঙ এজেন্টগণকে ৩০% কমিশন দেওয়া হয়। ৫০ কপির ওপরে এজেন্সির 
কমিশন বাড়ানো হয় । 


€ পরিবহন ও কুরিয়ারের ক্ষেত্রে মূল্য অগ্রিম পরিশোধ করতে হয়। 


*সর্বনিয় ৬ মাসের গ্রাহক হতে 
হয়। 
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সমস্যা ও সমাধান 


ফতওয়া বিভাগ ৪৬৩৪৬৬৩৬৪৩৬ ৩৪৪৬৪৩ 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম ”£ 


মোবাইল: ০১৮৫৬-৬১৮৩৬৭ 
ইমেইল: 0817011690081159)210811.0017, পেইজলিংক: 09.0017/1918101019%.81159 


কক 
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ঈমান-আকীদা 

সমস্যা: আল্লামা আবুল হাসান বুসীরী 
(রহ.)-রচিত কসীদায়ে বুরদা নামক 
কিতাবের শেষান্তে প্রদত্ত দুআয়ে 
সুরিয়ানী শিরোনামে কিছু কবিতা 
আছে, যা ইসমে জালালীকে আটার 
গুটি করে নির্দিষ্ট সংখ্যায় (২০০ বা 
২৫০ বার) পড়া হয়। যা খতমে 
সুরিয়ানী নামে প্রসিদ্ধ। বিভিন্ন 
এলাকায় রাতের বেলায় কয়েকজন 
আলেম দিয়ে পড়ানোর প্রচলন আছে। 
মানুষ বিভিন্ন বালা-মুসীবতে ও বিভিন্ন 
উদ্দেশ্যে তা পড়িয়ে থাকে । অধিকাংশ 
ক্ষেত্রে এটা কার্যকরী হয়ে থাকে । 

উল্লেখ্য যে, দুআয়ে সুরিয়ানী খতমের 
পর শায়খ আবদুল কাদের জিলানী 
(রহ.) রচিত খতমে গাউসিয়া পড়া হয় 
(যা বাহ্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে কেউ 
কেউ শিরক মিশ্রিত বলে মন্তব্য করে 
থাকেন) এবং রাতের শেষে দুআ করা 
হয়। এখন আমার জানার বিষয় হল, 
উক্ত খতম শরীয়তসম্মত কি না? 


মুহাম্মদ মামুন 

নাঙ্গলকোট, কুমিল্লা 
শরয়ী সমাধান: প্রশ্নোল্লিখিত খতমে 
সুরিয়ানী নামক পদ্ধতি শরীয়তসম্মত 
নয়। কেননা তা কুরআন-হাদীস, 
ফিকহ ও ফতওয়ার কিতাবাদিতে 
উল্লেখ নেই, বরং তা ধর্মীয় আবরণে 
একটি বিদআতে সাইয়িআ ও 
কুসংস্কার মাত্র। সুতরাং তা থেকে 


বিরত থাকা দরকার । দানার 
রা আল-মায়িদা: ৩; রী শরাফ: 
রা ১/২০৩; মিরকাত: ১/৩৭৭ 


আগস্ট'১৭ 


তাহারত-পবিভ্রতা 
সমস্যাঃ আজকাল অনেকে এমনভাবে 
বাড়ি বানায় যে, বাড়ির নিচে 
বাথরুমের টাংকি থাকে । এ অবস্থায় 
ওই বাড়ির প্রথম ফ্লোরে নামায পড়া 


জায়েয হবে কি না? 
আহমদ কাইসার 
রামু, কক্সবাজার 


শরয়ী সমাধান: এ অবস্থায় পায়খানা 
বা নাপাকির গন্ধ ও রং ইত্যাদি কোনো 
আলামত প্রকাশ হয় না তাই তার 
ওপর নামায পড়া বৈধ হবে। 
ফাতাওয়া আলমগীরী: ১/৬২; 
আলমুহীতুল বুরহানী: ২/২০ 
সমস্যাঃ আমি একদিন কল থেকে অযু 
করছিলাম। অযুর পানিগুলো একটি 
জগে জমা হচ্ছিল। অযু শেষ হতেই 
ট্যাংকের পানি শেষ হয়ে যায়। আমার 
কাপড়ের একটা অংশে পেশাব লেগে 
ছিল। আমি জগের জমা পানি দিয়ে 
কাপড় পরিষ্কার করে নামায পড়েছি । 
এখন এক আলেম বলছেন, অযুতে 
ব্যবহৃত পানি দ্বারা নাপকি পরিষ্কার 
করলে নাকি তা পাক হয় না। এখন 
ওই আলেমের কথা সঠিক কি নাঃ 
জগের জমা পানি দিয়ে উক্ত কাপড় 
পরিষ্কার করা যাবে কি না? 
আশরাফুল ইসলাম 
চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম 
শরয়ী সমাধান: উল্লিখিত ঘটনায় 
জগের পানি দিয়ে আপনি আপনার 
কাপড় পরিষ্কার করার কারণে কাপড় 
পরিষ্কার হয়ে গেছে। উক্ত আলেমের 
কথা সঠিক নয়। কারণ অযুর ব্যবহৃত 
পানি দ্বারা নাপাকি পরিষ্কার করা 


জায়েয । কিন্ত ওই পানি দ্বারা অযু- 


গোসল করা জায়েয নয়। 
ফতওয়া আলমগীরী: ১/৪১; 
মারাকিল ফালাহ: ৮৭ 


সালাত-নামায 
সমস্যা: কাজের ব্যস্ততার কারণে আমি 
প্রায় সময় নামাযে মাসবুক হই । ইমা 
সাহেব সালাম ফেরানোর পর যখন 
বাকি নামায পড়তে দীড়াই, তখন 
অনেক সময় কয় রাকআত ছুটে গেছে 
মনে থাকে না। তখন আমার সাথে 
নামাযে শরীক হওয়া পাশের মুসল্লীদের 
অনুসরণ করে তারা যত রাকআত 
পড়ে তত রাকআত পড়ে সালাম 
ফেরাই । এর দ্বারা নামায হয়ে যাবে কি 


না? 

মাসউদুর রহমান 

নেত্রকোণা 

শরয়ী সমাধান: কত রাকআত ছুটেছে 
তা মনে না থাকলে পাশে মুসল্লীকে 
লক্ষ করে সে অনুযায়ী নামায পূর্ণ করা 
জায়েয আছে। এভাবে নামায আদায় 
করলে তা আদায় হয়ে যাবে। তাই 


আপনার নামাযও হয়ে যাবে। 
ফতওয়ায়ে কাষীখান: ১/১০৪ 


ওয়াকফ-মসজিদ 
সমস্যাঃ আমাদের বাজারের একটি 
মসজিদ আছে খুব ছোট যেখানে মুস্লী 
সংকুলান হয় না, তাই আমরা এটাকে 
ভেঙে অন্য স্থানে মসজিদ করতে চাই 
এবং পূর্বের জায়গায় দোকানপাট 
বানাতে চাই। এক্ষেত্রে শরীয়তের 


হুকুম কী? 


নু 


আবদুন নুর 
নবী নগর, বি বাড়িয়া 


0) আত্তার্তহীদ ২৩ 
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শরয়ী সমাধান: স্মরণ রাখতে হবে যে, 
কোনো মসজিদের ওয়াকফিয়া স্থানে 
পাচ ওয়াক্ত নামায জামায়াতের সাথে 
চালু হলে তা পাতাল থেকে আকাশ 
পর্যন্ত কিয়ামত পর্যন্ত মসজিদ হিসেবে 
গণ্য হয়ে যায় | ওই স্থান মসজিদের 
কাজ ব্যতীত অন্য কাজে ব্যবহার করা 
যাবে না। তাই পূর্বের মসজিদকে 
বহাল রেখে সুবিধার জন্য অন্য স্থানে 
মসজিদ বানাতে পারবে তবে পূর্বের 
মসজিদকেও বহাল রাখতে হবে। 


আদ-দুররুল মুখতার: 8/৫৫৫; 
বাহরুর রায়েক: ৫/২৫০ 
সমস্যা: আমাদের এলাকায় খুব 
পুরাতন একটি মসজিদ ছিল, যেখানে 
আমরা নামায আদায় করতাম, কিন্তু 
বর্তমানে মসজিদটিকে সংস্কার করার 
জন্য ভেঙে ফেলা হয়েছে। এখন 
মসজিদসংলগ্ন নূরানী মাদরাসায় 
মুসুল্লীগণ অস্থায়ীভাবে পাচ ওয়াক্ত 
নামায ও জুমা আদায় করতে পারবে 
কিনা? 


নুরুল কাদের 
শরয়ী সমাধান: ইসলামি শরীয়তে 
জুমার নামায ও অন্যান্য নামায সহীহ 
হওয়ার জন্য মসজিদটি ওয়াকফিয়া 
হওয়া শর্ত নয়, সুতরাং পুরাতন 
মসজিদ ভেঙে ফেলার কারণে পার্শবর্তী 
নূরানী মাদরাসাতে নামায আদায় করা 


সহীহ ও শুদ্ধ হবে। 
মিশকাত: ১/8; ফতওয়ায়ে কাষীখান ৫/৭১১ 


যাকাত-সদকা 

সমস্যা: হুযুর! আমি ঢাকার সাভারে 
এক বিঘা জমি সর্বমোট ১৪ লক্ষ টাকা 
দিয়ে ক্রয় করি এবং আমি সরকারি 
পর ঢাকাতেই সরকারের পক্ষ থেকে 
একটা প্লট পাওয়ার আশা রাখি । তাই 
আমার ইচ্ছা হলো যে, ওই জমি বিক্রি 
করে উক্ত প্রটে বাড়ি বানাবো । 

উল্লেখ্য যে, আমি উক্ত জমিকে এক 


অতএব, এখন আমার জানার বিষয় 


সহীহ হয়ে গেছে । কারণ বিয়ের মধ্যে 


হলো যে, উক্ত জমির ওপর যাকাত 


আসবে কি না? 

আমজাদ চৌধুরী 

সাভার, ঢাকা 

শরয়ী সমাধান: প্রশ্নে উল্লিখিত বিষয়ে 
যেহেতু উক্ত জমি ক্রয় করার সময় 
আপনার ছিল না বরং সরকারের পক্ষ 
থেকে পাওয়া প্রটের ওপর এ জমি 
বিক্রি করে আপনার বসত-বাড়ি নির্মাণ 
করার পরিকল্পনা করেছেন। তাই 
আপনার ও জমি ব্যবসায়ী জমি হবে 
না এবং এর ওপর ইসলামি শরীয়ত 
মতে যাকাতও 9 না। কেননা 
ব্যবহারের গাড়ি টি বসতবাড়ি 
ইত্যাদির ওপর যাকাত ওয়াজিব হয় না 
যতক্ষণ পর্যন্ত এর দ্বারা ব্যাবসা করা 


উদ্দেশ্য না হয়। 
আল-ফিকহুল হানাফী: ১/৩৩৫; ফতওয়ায়ে 
আলমগীরী: ০৪, বাহরুর রায়েক; 5৩৭৮ 


নিকাহ-তালাক 
সমস্যাঃ আমি একটি মেয়েকে 
ভালবাসতাম। একদিন আমাদের 
গ্রামের একটি মেয়ে পাগল হয়ে গেছে 
শুনে সবার মতো আমি ও আমার 


আসল হলো ইজাব ও কবুল। বিয়ের 
মধ্যে মোহর উল্লেখ না করলে মোহরে 
মিসিল ওয়াজিব হয় অর্থাৎ উক্ত মেয়ের 
আপন বোন বা চাচাতো বোন, 
জেঠাতো বোন প্রমুখ যারা রূপে-গুনে 
তার সমান, তাদের সমপরিমাণ মোহর 
ওয়াজিব হবে। এখন মা ও বাবার 
জন্য এ বিয়েকে মেনে নেওয়া উচিত 
আর ছেলের জন্য মাতা-পিতাকে রাজি 
করার চেষ্টা করা একান্ত জরুরি । 
ফতওয়ায়ে শামী: ১০/৪৮৯; হিদায়া: +/২০৩ 
সমস্যাঃ বদিউর রহমান নামক এক 
ব্যক্তি তার প্রথম স্ত্রী মারা যাওয়ার 
পরে দ্বিতীয় স্ত্রীকে বিয়ে করে অতঃপর 
সেও মারা যায়। এরপরে তৃতীয় আরও 
একজন স্ত্রী গ্রহণ করে এবং তার থেকে 
কোনো সন্তান হওয়ার আগেই বদিউর 
রহমান মারা যায়। এখন প্রশ্ন হল, 
বদিউর রহমানের প্রথম স্ত্রীর এক কন্যা 
অন্য জায়গায় বিয়ে দেওয়ার পরে উক্ত 
কন্যাটি মারা যায়, এখন সে কন্যার 
স্বামী তার শশুরের তৃতীয় স্ত্রীকে বিয়ে 
করতে চায়। শরীয়তের হুকুম কী? 
দেলোয়ার হোসাইন 


শরয়ী সমাধান: উল্লিখিত ঘটনায় উক্ত 


প্রেমিকা সেখানে উপস্থিত হই 


কন্যার স্বামী তার শাশুড়ি অর্থাৎ তার 


কিছুক্ষণ পর পাগল মেয়েটি আমাদের 


স্ত্রীর সৎমায়ের সাথে বিয়েবন্ধনে আবদ্ধ 


দু'জনকে ডেকে উভয়ের মাঝে বিয়ে 
করে ফেলার কথা বললে আমরা 
তাৎক্ষণিকভাবে মোহর ধার্য করা 
ছাড়াই শত শত লোকের সামনে ইজাব 
ও কবুল করে ফেলি । কিন্ত আমার মা 
বাবা এ বিয়ে মেনে নিতে রাজি হচ্ছেন 
না। এখন আমাদের বিয়ে সহীহ 


হয়েছে কি না? 
আবদুল্লাহ 
টাঙ্গাইল 
শরয়ী সমাধান: উল্লিখিত ঘটনায় যে 
মেয়ে ও পুরুষের সাথে অনেক 
লোকজনের উপস্থিতিতে আকদে 
নেকাহের ইজাব কবুলের কাজ সম্পন্ন 
হয়েছে, তারা যদি সাবালক-সাবালিকা 


বারই বিক্রি করবো শুধু, বার বার 


হয়, তখন আমাদের হানাফী মাযহাব 


বিক্রি করে ব্যাবসা করা উদ্দেশ্য নয়। 
আগস্ট'১৭ 


মতে উভয়ের মধ্যে আকদে নিকাহ 


হতে পারবে । এতে সন্দেহ করার 
কোনো কারণ নেই। 
আদ-দুররুল মুখতার: ২/৩৯০ 
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দৈনন্দিন জীবনের যেকোনো 
সমস্যার শরয়ী সমাধান জানতে 
পটিয়ার ফতওয়া বিভাগে প্রশ্ন 
পাঠাতে পারেন। এজন্য সরাসরি 
যোগাযোগ বা বিভাগের জন্য নির্দিষ্ট 
ফোনে যোগাযোগ করুন। প্রশ্ন 
পাঠাতে পারেন আমাদের ই-মেইল 
বা ফেসবুক ফ্যান-পেইজেও। 
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ঠিক কত বছর বয়সে দাস হিসেবে 
বিক্রির জন্য আবীসিনিয়া থেকে মন্কায় 
আনা হয়েছিল তাকে তা আমাদের 
জানা নেই। জানা নেই কে তার মা, 
কে তার বাবা, বা কি তার বংশ 


মুনিমুল হক 


হয়েছিল সদ্যবিবাহিত আবদুল্লাহকে। 


তিনি বললেন, “বারাকা, আমি না 


ব্যাপারটাতে নববধূ আমিনা খুব হতাশ 
হয়ে বলল, “কি আশ্চর্য! কি আশ্চর্য! 


অদ্ভুত এক স্বগ্ন দেখেছি আজ । 
“নিশ্চয় ভালো কিছু, তাই না? জিজ্ঞাস 


হাতের মেহেন্দির রঙ পর্যন্ত (মুছে) 


করলাম আমি । 


যায়নি এখনো আমার, এই অবস্থায় 


পরিচয়। সেই সময় তার মত 
অনেককেই বিভিন্ন জায়গা থকে ধরে 
আনা হত দাস-দাসী হিসেবে মক্কার 


একজন নববধূকে একা রেখে তার 
স্বামী সিরিয়া যায় কি করে? 
আবদুল্লাহ এ প্রস্থান ছিল আমিনার 


তিনি বললেন, “আমি দেখলাম আমার 
তলপেট থেকে আশ্চর্য একটা আলো 
বের হয়ে মক্কার আশেপাশের সমস্ত 
পাহাড়, পর্বত, উপত্যকা সবকিছুই 


বাজারে বিক্রির জন্য । আর নিষ্ঠুর 


জন্য খুবই হৃদয়বিদারক । আর সেই 


মনিবদের কাছে বিক্রি হত যারা তাদের 


আলোকিত করে দিল হঠাৎ ।” 
আমি 


কষ্টে বধূ আমিনা সংজ্ঞা হারিয়ে 


“আপনি কি সন্তান-সম্ভবা? 


জন্য অপেক্ষা করত নির্মম অত্যাচার 


ফেলেছিল । বারাকা বলল, “তিনি চলে 


জিজ্ঞাস করলাম। 


আর অমানবিক আচরণ । তবে সবার 
ক্ষেত্রেই যে এমনটা হত তা কিন্ত নয়; 


যাওয়ার পর আমি যখন দেখলাম তার 


তিনি বললেন, হ্যা, কিন্তু অন্য সন্তান- 


স্ত্রী বেহুশ হয়ে পরে আছে, ভয়ে আর 


এদের মাঝে অনেক সৌভাগ্যবানও 


সম্ভাবা মহিলাদের মত কোন ব্যথা, কষ্ট 


কষ্টে আমি যখন অনেক জোরে চিৎকার 


ছিল, যাদের মনিবেরা ছিল অনেক 
ভালো আর দয়াবান । 


দিয়ে উঠলাম, তখন তিনি চোখ 
খুললেন হঠাৎ আর তার চোখ দিয়ে 


বা অসুস্থতা অনুভব করছিনা আমি ।' 
আমি বললাম, “নিশ্চয় আপনি এমন 
একটা সন্তান জন্ম দিবেন যে সবার 


আবীসিনিয় কিশোরী বারাকা ছিল সেই 


অনবরত অশ্র- ঝরছিল তখন । কান্না 


সৌভাগ্যবানদের একজন । কারণ তার 


চেপে তিনি বললেন, “আমাকে একটু 


মনিব ছিল আবদুল মুতালিবের ছেলে 


বিছানায় শুইয়ে দিয়ে আস বারাকা ৷ 


আবদুল্লাহ। যিনি ছিলেন মক্কার সুদর্শন 
আর দয়াবান যুবকদের একজন। 
বারাকা ছিল আবদুল্লাহ গৃহে একমাত্র 
কাজের লোক যে কিনা আমিনার সাথে 


জন্য কল্যাণ বয়ে নিয়ে আসবে । 
যতদিন আবদুল্লাহ দূরে ছিল, আমিনা 
বেশ বিষণ্ন ও বিষাদপ্রস্ত হয়ে ছিল। 


এরপর সেই কষ্টে অনেকদিন 
শধ্যাশায়ী ছিলেন আমিনা । তার পর 


তাকে সান্তনা দেওয়ার জন্য বারাকা 
প্রায়সময় তার পাশে থেকে বিভিন্ন 


থেকে কারো সাথেই কথা বলতেন না 


গালগল্প করতেন এবং বি ভগ্ন 


তিনি আর। এমন কি সেসময় তার 
শ্বশুর বৃদ্ধ আবদুল মুতালিব ছাড়া 


কথাবার্তা বলে তাকে হাসিখুশি উৎফুল্ল 
রাখার চেষ্টা করতেন সবসময় । কিন্ত্ 


আবদুল্লাহর বিয়ের পর তাদের 
পারিবারিক কাজে সাহায্য সহযোগিতা 
করত। 


বারাকার ভাষ্যমতে, বিয়ের দুই সপ্তাহ 


তাকে আর যারা দেখতে আসতেন 
তাদের দিকে তাকাতেন পর্যন্ত নাও 


তিনি আরও বেশি বিষপ্ন হয়ে 
পড়েছিলেন যখন একদিন শ্বশুর 


আবদুল্লাহ সিরিয়া যাবার দুইমাস পর 


আবদুল মুতালিব এসে বললেন, 


হতে না হতেই পিতা আবদুল 


আমিনা এক ভোরে ডাকলেন আমাকে 


মুতালিবের নির্দেশ অনুযায়ী ব্যবসার 
কাজে সিরিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হতে 


তাদের সবাইকে ঘর ছেড়ে পাহাড়ে 


হঠাৎ। তাকে বেশ উৎফুল্প দেখাচ্ছিল 
সেই সময়। 


আশ্রয় নিতে হবে, কারণ ইয়েমেনের 
তৎকালীন শাসক আব্রাহাহ তার 
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শক্তিশালী দলবল নিয়ে মক্কা আক্রমণ 


আবদুল্লাহ, যার ফেরার জন্য এত 


করতে আসছিল । তখন আমিনা তাকে 


অধীর আগ্রহে অপেক্ষায় ছিলাম আমরা 


বললেন, তিনি এতই দুর্বল আর বিষ 
যে তার পক্ষে ঘর ছেড়ে পাহাড়ে 
আশ্রয় নেওয়া সম্ভব না। আমিনা 
আরও বললেন যে আব্রাহাহ কখনোই 
মক্কায় প্রবেশ করতে পারবে না আর 
পবিত্র কাবা গৃহ ধ্বংস করতে 
পারবেনা । কেননা, স্বয়ং আল্লাহ 
ওটাকে রক্ষা করবেন। কথাটা শুনে 
শ্বশুর আবদুল মুতালিব বেশ রাগান্বিত 
হয়ে ভা কিন্তু পুত্রবধূ আমিনাকে 
বেশ নিভীক দেখাচ্ছিল এব্যাপারে । 
তার চোখে মুখে বিন্দুমাত্র ভয়ের লক্ষণ 
পরিলক্ষিত হচ্ছিল না। আর আমিনার 
কথাই সত্যি হয়েছিল শেষ পর্যন্ত । 
আমিনার কথামত মক্কায় প্রবেশের 


সবাই, সেই আবদুল্লাহ ফিরবে না 
কখনোই আর । খবরটা শুনা মাত্রই 
জোরে একটা চিৎকার দিলাম আমি 
আর চিৎকার করে কীদতে কাদতে 
দৌড়ে আমিনার কাছে ছুটে গেলাম 
আমি । 

দুঃসংবাদটা শোনামাত্রই অজ্ঞান টি 
গেল আমিনা । এ 

সন্ধিক্ষণে তার পাশেই ছিলাম আমি। 
আমিনার ঘরে আমি ছাড়া আর কেউই 
ছিল না তখন। এভাবে আসমান জমিন 
আলোকিত করে মুহাম্মদ (সা.)-এর 
জন্ম পর্যন্ত দিবারাত্রি সর্বক্ষণ আমিনার 
সেবায় নিয়োজিত ছিলাম আমি। 
মুহাম্মদ (সা.) যখন জনুগ্রহণ করেছিল 


পূর্বেই আব্রাহাহ তার হস্তী-বাহিনীসহ 


বারাকা সর্বপ্রথম তাকে কোলে তুলে 


পরাজিত আর ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। 


নিয়েছিল। তারপর দাদা আবদুল 


দিন রাত চবিবশ ঘণ্টা বারাকা আমিনার 


মুতালিব এসে কাবায় নিয়ে গেল 


পাশে থাকত । তার ভাষ্যমতে, “আমি 
তার পায়ের কাছে ঘুমাতাম আর তার 
ঘুমের মাঝে স্বামীর জন্য তার বিলাপ 
আর কান্না শুনতে পেতাম নিয়মিত। 
মাঝে মাঝে তার কামার শবেদ আমার 
স্ুম পর্যন্ত ভেঙে যেত, তখন আমি 
বিছানা থেকে উঠে তাকে সান্তনা 
দেওয়ার চেষ্টা করতাম | 

ইতিমধ্যে সিরিয়া যাওয়া বণিকদের 
অনেকেই ফিরে এসেছে এবং তাদের 
পরিবার-পরিজন তাদের আনন্দের 
সহিত অভ্যর্থনা দিল। কিন্ত 
আবদুল্লাহর কোন খবর জানা গেল না। 
নেওয়ার জন্য আবদুল মুতালিবের 
বাসায় গেল, কিন্তু কোন খবর পেল 
না। শুনলে কষ্ট পাবে ভেবে বারাকা 
আমিনাকে খবরটা জানাল না। 
ইতিমধ্যে সিরিয়া যাত্রী বণিকদের 
সবাই ফিরে এলো, শুধু মাত্র আবদুল্লাহ 
ছাড়া! 
পরে ইয়াত্রিব থেকে যখন আবদুলাহর 
মৃত্যুর খবর আসল বারাকা তখন 
আবদুল মুতালিবের ঘরেই ছিল। 


তাকে, সেখানে সমগ্র মক্কাবাসী 
উৎসবের মাধ্যমে বরন করে নিলো 
তাকে । এরপর মুহাম্মদ (সা.)-কে 
যখন সুস্বাস্থ্যকর উত্তম পরিবেশে 
লালনপালনের জন্য হালিমার সাথে 
বাদিয়াতে (মরুভূমি) পাঠানো হয়েছিল 
বেশ কয়েক বছরের জন্য। তখনও 
বারাকা আমিনার সাথে থেকে তাকে 
সাহায্য সহযোগিতা করত। পাচ বছর 
বয়সে মুহাম্মদ (সো.)-কে যখন মক্কায় 
ফিরিয়ে আনা হল তখন মা আমিনা ও 
বারাকা তাকে পরম আনন্দে গ্রহণ করে 
নিলো । আর মুহাম্মদ (সা.)-এর বয়স 
যখন ছয় তখন মা আমিনা তার স্বামীর 
কবর যিয়ারতের মনস্থির করল। শ্বশুর 
আবদুল মুতালিব আর বারাকা দুজনেই 


করতে যাচ্ছিল সেটা মুহাম্মদ (সা.)- 
কে জানানো হয়নি তখন ।” 

তাদের কাফেলাতি বেশ দ্রুতই 
আগাচ্ছিল। বারাকা আমিনাকে 
অন্ততপক্ষে তার সন্তানের স্বার্থে হলেও 
শান্ত থাকতে বলছিল বারবার । আর 
এদিকে শিশু মুহাম্মদ (সা.) যাত্রার 
জড়িয়ে কীধে মাথা রেখে ঘুমিয়েছিল। 

ইয়াত্রিব পৌছাতে প্রায় দশদিনের মত 
লেগেছিল তাদের। প্রতিদিন 
আবদুল্লাহর কবরে যাবার সময় আমিনা 
শিশু মুহাম্মদ (সা.)-কে তার বানু 
নাজ্জার গোত্রীয় ভাইদের কাছে রেখে 
যেতেন। এভাবে প্রায় কয়েক সপ্তাহ 
যাবত প্রতিদিন আমিনা আবদুল্লাহর 
কবরে যেতেন। এসময় আমিনা আরও 
বেশি শোকার্ত হয়ে পড়েছিল। 

এরপর মক্কা ফেরার পথে আমিনা 
মাঝ্সক অসুস্থ হয়ে পড়ল হঠাৎ। মক্কা 
আর ইয়াত্রিবের মাঝামাঝি আল- 
আবওয়া নামক একটা জায়গায় যাত্রা- 
বিরতি করতে বাধ্য হল তারা 
আমিনার অবস্থা আরও বেশি খারাপ 
হতে লাগল। এক অমাবস্যার রাতে, 
তার জ্বর মারাত্মক রকম বেড়ে গেল 
এমন সময় আমিনা বারাকাকে কাছে 
ডেকে কান্না-বিজড়িত কণ্ঠে কানে 
কানে বললেন, “বারাকা, আমি তো 
আর বেশিক্ষণ বাচব না। আমি আমার 
সন্তান মুহাম্মদ (সা.)-কে তোমার 
দায়িতে দিয়ে গেলাম। পেটে থাকা 
অবস্থায় বাবাকে হারিয়েছে সে। আর 
এখন তার চোখের সামনেই তার মাকে 
হারাতে যাচ্ছে সে। তার মা হয়েই 
থেকো তুমি, বারাকা। কখনোই ছেড়ে 


তাকে নিরুৎসাহিত করতে চাইল 
এব্যাপারে । কিন্তু কোনভাবেই 
নিরুৎসাহিত করা গেল না আমিনাকে। 
সুতরাং একদিন সকালে বড় একটি 


যেওনা তাকে তুমি ।' 
“কথাটা শোনামাত্র হৃদয় ভেঙে খান 
খান হয়ে গেল আমার, কান্না আর ধরে 
রাখতে পারলাম না আমি । আমার 


উটে চড়ে সিরিয়া-গামী মরুযাত্রীদের 
সাথে আমিনা বারাকা ও শিশু মুহাম্মদ 


কান্না দেখে শিশু মুহাম্মদ (সা.)ও কীদা 
শুরু করল। কাদতে কীদতে তার 


(সা.)-কে সাথে নিয়ে ইয়াত্রিবের 
উদ্যশ্যে রওনা দিল। ব্যাপারটা 
জানলে শিশু মুহাম্মদ (সা.) 


মায়ের বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল সে; 
জড়িয়ে ধরল তাকে গলায়। আমিনা 
শেষবারের মত আর্তনাদ করে উঠল 


বারাকা বলল, “মক্কার সবচাইতে 


মানসিকভাবে ভেঙে পরতে পারে তাই 


একবার। তারপর আর কোন 


সুদর্শন যুবক, কুরাইশদের গর্ব 


তারা যে তার বাবার কবর যিয়ারত 


সাড়াশবদ পাওয়া গেল না তার 


অক্টোবর'১৭ -_____'্। আত্তর্তহীদ ২৬ 
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সারাজীবনের জন্যই নীরব হয়ে গেল 
সে।, 


বারাকা বলল, “ 
করবে, খাদিজা? “ওই যে ইয়াত্রিবের 


আপনার সাথে যাব? তাকে ছেড়ে 
কখনোই যাব না আমি!? 


বারাকার কানা থামল না আর 


খাযরায গোত্রের উবাইদ ঈবনে যায়েদ 


কাদতেই থাকল সে অঝোর ধারায় 


আমাদের কাছে এসেছিল আপনার 


ধূধু মরুর বুকে নিজ হাতেই কবর 
খুড়ল সে। আর নিজ হাতেই প্রিয় 
আমিনাকে দাফন করল সে। বারাকার 
চোখের জলে ভিজল আমিনার কবর 
মা-বাবা হারানো এতিম শিশু মুহাম্মদ 
(সা.)-কে নিয়ে দাফন শেষে মক্কায় 
তার দাদা আবদুল মুতালিবের কাছে 
ফিরল সে। শিশু মুহাম্মদ (সা.)-কে 
দেখাশুনা করবার জন্য সেও তাদের 
সাথে থেকে গেল। এর দুই বছর পর 
দাদা আবদুল মুতালিবও যখন মারা 
গেল তখন সে চাচা আবু তালিবের 
বাসায় শিশু মুহাম্মদ (সা.) দেখাশুনা 
করতে লাগল । এভাবে মুহাম্মদ (সা.) 
বড় হওয়া এবং খাদিজার সাথে তার 
বিয়ে পর্যন্ত আমাদের প্রিয় নবীর 
সেবায় নিয়োজিত ছিলেন বারাকা । 

খাদিজার সাথে বিয়ের পর মুহাম্মদ 
(সা.) একদিন বারাকাকে ডেকে 
বললেন, “ইয়া উম্মাহ! (বারাকাকে 


মুহাম্মদ (সা.) পরে প্রকাশ্যে মুক্ত 
ঘোষণা করেছিলেন যায়েদকে। কিন্ত 


বিয়ের ব্যাপারে । দয়া করে না বলবেন 
না। 

বারাকা রাজি হয়ে গেল। বিয়ের পর 
উবাইদ ঈবনে যায়েদের সাথে ইয়াত্রিব 
চলে গেল সে। সেখানে তাদের সন্তান 
ও হয়েছিল একটি । যার নাম ছিল 
আইমান। এরপর থেকে লোকে তাকে 
উম্মে আইমান অর্থাৎ আইমানের মা 
বলেই ডাকত । 

তার বিয়ে অবশ্য বেশিদিন ঠেকেনি। 
হঠাৎ স্বামী মারা গেল তার ৷ আবার সে 


মক্কায় ফিরে এলো, তার “ছেলে? 
মুহাম্মদ (সা.)-এর কাছে। তখন 
মুহাম্মদ (সা.) ও খাদিজার সাথে আলী 


বিন আবু তালিব, খাদিজার প্রথম 
স্বামীর কন্যা হিন্দ, আর যায়েদ ইবনে 
হারিসাও থাকত। 

যায়েদ ছিল আরবের কাল্প গোত্রের 
লোক । যাকে তার ছেলেবেলায় মক্কায় 
দাস হিসেবে বিক্রি করে দেওয়া 


তিনি “মা' বলেই সম্বোধন করতেন 


হয়েছিল। তখন খাদিজার ভাইপো 


সবসময়) এখন তো বিবাহিত আমি, 


কিনে নিয়েছিল তাকে খাদিজার সেবা 


আর বিয়েই করেননি আপনি 
এখনোকেউ যদি এখন বিয়ে করতে 
চায় আপনাকে? বারাকা মুহাম্মদ 
(সা.)-এর দিকে এক পলক তাকাল 
আর বলল, “তোমাকে ছেড়ে কখনোই 


করার জন্য। খাদিজার গৃহে যায়েদ 
মুহাম্মদ (সা.)-এর সংস্পর্শে আসার 
পর তার সেবায় নিয়োজিত করল 
নিজেকে সে। তাদের দু'জনের সম্পর্ক 
ছিল বাবা-ছেলের মতোই । সম্পর্কটা 


যাবনা আমি। মা কি তার ছেলেকে 


এতই সুন্দর ছিল যে যায়েদের বাবা 


ছেড়ে যেতে পারে কখনো? মুহাম্মদ 
(সা.) মৃদু হাসলেন আর বারাকার 
কপালে চুমু খেলেন। আর স্ত্রী খাদিজার 
দিকে তাকিয়ে বললেন, “দেখ, এটাই 
হল বারাকা। আমার নিজের মায়ের 

র আমার মা, আমার 
পরিবার ।' 


তখন খাদিজা বলল, “বারাকা, আপনি 
আপনার যৌবন বিসর্জন দিয়েছেন 
আপনার প্রিয় মুহাম্মম (সা.)-এর 
জন্য। সে আপনার প্রতি তার দায়িতৃ 
সম্পাদন করতে চাচ্ছে । তাই আমার 
আর আপনার প্রিয় মুহাম্মদ (সা.)-এর 
স্বার্থে বৃদ্ধ হয়ে যাবার আগেই এই 
বিয়েতে রাজি হয়ে যান আপনি ।” 


যখন তার ছেলে খোজে মক্কায় আসল 
একদিন তখন মুহাম্মদ (সা.) যায়েদকে 
বললেন, তুমি স্বাধীন, ইচ্ছা হলে 
আমার সাথে থাকতে পার তুমি অথবা 
তোমার বাবার সাথে চলে যেতে পার 
তখন যায়েদ তার বাবাকে বলল, 
“তাকে [মুহাম্মদ (সা.)-কে] ছেড়ে 
কখনোই যাবনা আমি । একজন বাবা 
র সন্তানকে আদর করেন যেভাবে 


ভালোবাসতেন আমাকে যে একদিনের 


জন্যও মনে হয়নি আমার যে আমি 
র চাকর। তিনি হল সৃষ্টির সেরা 
মানব। তাকে ছেড়ে কি করে আমি 


৫ 


তারপরও যায়েদ উনাকে ছেড়ে 
যায়নি। বরং তার সাথে থেকে তার 
সেবায় আরও বেশি মনোনিবেশ 
করেছিল সে। 
পরে মুহাম্মদ (সা.) যখন নবুয়ত প্রাপ্ত 
হলেন, তাতে প্রথম বিশ্বাস 
স্থাপনকারীদের মধ্যে যায়েদ এবং 
বারাকা ছিল অন্যতম । প্রথম মুসলিম 
হিসেবে কুরাইশদের অমানুষিক 
নির্যাতনও সহ্য করতে হয়েছিল 
তাদের । 
নবী করিম (সা.)-এর ইসলাম প্রচারের 
মিশনে তাদের ভূমিকা ছিল 
্। সেসময় ইসলামের 
বিরুদ্ধে মুশরিকদের যড়যন্ত্র ও 
পরিকল্পনা সম্পর্কে গোপনে তথ্য 
সংগ্রহের জন্য নিজেদের জীবন পর্যন্ত 
বাজি রেখেছিল তারা । 
এক রাতে মুশরিকরা যখন আল- 
আরকাম [যে গৃহে নবী করীম (সা.) 
তার সাহাবীদের ইসলামের শিক্ষা 
দিতেন] যাবার পথ অবরোধ করে 
বসল, বারাকা সেই অবরোধের মধ্যেই 
তার জীবন বাজি রেখে খাদিজার 
পাঠানো গোপন বার্তা নিয়ে আল- 
আরকামে নবী (সা.)-এর কাছে এসে 
হাজির হয়েছিলেন। যখন তিনি 
মুহাম্মদ (সা.) এর কাছে এসে খবরটা 
জানালেন, তখন নবী করীম (সা.) মৃদু 
হেসে বললেন, “আপনি অনেক 
ভাগ্যবতী, উম্মে আইমান। নিঃসন্দেহে 
জান্নাতের অধিবাসী হবেন আপনি ।' 
উম্মে আইমান সেখান থেকে চলে 
যাবার পর নবী করীম (সা.) তার 
সাহাবীদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 
“তোমাদের মাঝে কেউ যদি জান্নাতি 
কোন মহিলাকে বিয়ে করবার ইচ্ছা 
পোষণ কর তবে তার উচিত উম্মে 
আইমানকে বিয়ে করা ।” 
এই কথা শুনার পর সব সাহাবীরাই 
নীরব হয়ে গেলেন হঠাৎ। কোন সাড়া 
পাওয়া গেল না কারো কাছ থেকে। 
কেননা উম্মে আইমান না ছিলেন 


অক্টোবর'১৭ -______7171-_.. আত্তান্তহীদ ২৭ 


ম।হা।জী।ব।ন 
সুন্দরী না ছিলেন আকর্ষণীয় । বয়স 


রসূল (সা.)-এর প্রিয় সাহাবী বারাকার 


ইতিমধ্যেই পঞ্চাশের কাছাকাছি হয়ে 
গেছে তার, দেখতেও বৃদ্ধ বৃদ্ধ লাগত 


পর্বত আর উত্তপ্ত বালি আর মরুঝড় 
পাড়ি দিয়ে এই কঠিন দীর্ঘ পথ 


তাকে। কিন্তু যায়েদ ইবনে হারিথাহ 
এগিয়ে এসে বলল, “হে আল্লাহ নবী, 


আল্লাহ সুন্দরী 

আহার টাই ভিনিই 
এরপর যথারীতি বিয়ে হয়ে গেল 
তাদের দুজনের । একটা সন্তানও জন্ম 
নিয়েছিল তাদের সংসারে । তার নাম 


ছিল উসামা । উসামাকে নিজের 
সন্তানের মতই ভালোবাসতেন নবী 
করিম (সা.)। তিনি প্রায়সময়ই 


খেলাধুলা করতেন তার সাথে,আদর 


অতিক্রমের কাজটি একা পায়ে হেটেই 
সম্পন্ন করেছিলেন তিনি। শেষপর্যন্ত 


পুত্র আইমান হিজরী অষ্টমবর্ষে 
হুনাইনের যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন । 
তার স্বামী যায়েদও মু'তার যুদ্ধে শহীদ 
হন। ইতোমধ্যে বারাকার বয়স 


মদীনায় যখন পৌছালেন তিনি তখন 
তার মুখমগ্তল ও শরীর ছিল ধুলো 
আবৃত, ফোসকা পড়ে পা গিয়েছিল 
ছিড়ে আর ফুলে। এত কিছুর পরও 
তার সেই কঠিন যাত্রাটিকে একমাত্র 
সম্ভব করে তুলেছিল 'পুত্র' মুহাম্মদ 
(সা.) এর প্রতি তার অপরিসীম মমতা 
ও ভালোবাসা । 

হঠাৎ তাকে দেখতে পেয়ে বিস্ময়ে নবী 
করীম (সা.) বললেন, “ইয়া উম্মে 


রি 


বারাকাই হল একমাত্র ব্যক্তি বা মহিলা যে কিনা 
মুহাম্মদ (সা.)-এর জন থেকে শুরু করে ইন্তেকাল 
পর্যন্ত পাশে ছিলেন তার । মুহাম্মদ (সা.)-এর 
পরিবারের এতি নিঃস্বার্থ ভালোবাসা ও শ্রম দিয়ে 
গেছেন সারাজীবন তিনি । নিয়োজিত ছিলেন প্রিয় 
নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর সেবায় । সর্বোপরি 
ইসলামের ক্রান্তি-লগ্নে, ইসলামের আবির্ভাবের 
সময়ে ইসলামের এতি তার অবদান ছিল 
অনস্বীকার্য । পরবর্তীতে হযরত উসমান (রাযি.)-এর 


খিলাফতের সময় মৃত্যুবরণ করেন তিনি ॥ 


করতেন তাকে চুমু দিয়ে আর 


(ও উম্মে 


দিতেন তাকে নিজ হাতে। একারণে 


আইমান! ও আমার মা!) নিঃসন্দেহে 


মুসলিমরা “প্রিয় নবীর প্রিয় সন্তান' 
হিসেবেই জানত তাকে । অল্প বয়স 


আপনি জান্নাতবাসী |, তারপর পরম 
মমতায় তার চোখ মুখে নিজের 


থেকেই উসামা নিজেকে ইসলামের 


কোমলখানা হাত বুলিয়ে, পা টিপে 


খেদমতে নিয়োজিত করেন। পরে নবী 


দিয়ে, কীদে দুহাত রেখে আদর করে 


করীম (সা.) ইসলামের বিভিন্ন 
গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করেন তার 
ওপর । 


দিলেন তাকে তিনি । 
উম্মে আইমান মদীনায় গিয়েও 
ইসলামের সেবায় পরিপূর্ণভাবে সমর্পণ 


পরে নবী করীম (সা.) যখন ইয়াত্রিবে 


করেন নিজেকে তিনি । উহুদের যুদ্ধে 


(মদীনায়) হিজরত করলেন তখন তিনি 
উম্মে আইমান কে রেখে গিয়েছিলেন 
মক্কায় তার ঘরের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ 


তষ্ঠার্তদের মাঝে পানি বিতরণ করেন 
তিনি এবং আহত সৈনিকদের সেবা 
শুশ্বধা করেন। খাইবার ও হুনাইনের 


কাজ দেখাশুনা করবার জন্য । 
পরবর্তীতে উম্মে আইমান একা একায় 
'পুত্র”ঁ মুহাম্মম (সা.)-এর কাছে 


মত বেশ কিছু গুরুত্ৃপূর্ণ অভিযানেও 
নবী করীম (সা.)-এর পাশে ছিলেন 
তিনি। 


সত্তরের কাছাকাছি হয়ে গিয়েছিল। 
বার্ধক্যের কারণে বেশিরভাগ সময় ঘরে 
বসেই কাটাতে হত তার। আবু বকর 
(রাষি.) আর ওমর (রাষি.)-কে সাথে 
নিয়ে নবী করীম (সা.) প্রায়সময় তাকে 
দেখতে যেতেন এবং জিজ্ঞাস করতেন, 
“ইয়া উম্মি! (ও আমার মা!) কেমন 
আছেন আপনি? প্রত্যত্তরে তিনি 
বলতেন, “হে আল্লাহ নবী, ইসলাম 
যতক্ষণ ভালো, আমিও ভালো 
ততক্ষণ ।? 

নবী করীম (সো:)-এর ইন্তেকালের পর 
প্রায়সময়ই কাদতে দেখা যেত 
বারাকাকে। তাকে যখন একবার 
জিজ্ঞাস করা হয়েছিল, “কেন কীদছেন 
এত আপনি? তিনি বলেছিলেন, 
“আল্লাহর কসম, নবী (সা.) যে 
ইন্তেকাল করবেন তা আমি জানতাম, 
কিন্ত আমি একারণে কাদি যে তার 
মৃত্যুর পর আমাদের প্রতি আল্লাহর 
ওহী নাধিল হবে না কখনোই আর । 
বারাকাই হল একমাত্র ব্যক্তি বা মহিলা 
যে কিনা মুহাম্মদ (সা.)-এর জন্ম 
থেকে শুরু করে ইন্তেকাল পর্যন্ত পাশে 
ছিলেন তার। মুহাম্মদ (সা.)-এর 
পরিবারের প্রতি নিঃস্বার্থ ভালোবাসা ও 
শ্রম দিয়ে গেছেন সারাজীবন তিনি । 
নিয়োজিত ছিলেন প্রিয় নবী মুহাম্মদ 
(সা.)-এর সর্বোপরি 


তার অবদান ছিল অনশ্বীকার্ষ। 
পরবর্তীতে হযরত উসমান (রাযি.)- 
এর খিলাফতের সময় মৃত্যুবরণ করেন 
তিনি। 

যদিও কিনা তার বংশ পরিচয় নিয়ে 
নিশ্চিত হতে পারিনি আজও আমরা, 
সে যে জান্নাতের অধিবাসী হবে সে 
ব্যাপারে পুরাপুরি নিশ্চিত আজ 
আমরা । আল্লাহ এভাবেই সৎকাজের 
প্রতিদান দেন! 
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আহকামের শরীয়াতের বিভিন্ন ধরনের 
সমস্যার সমাধানে যিনি ইসলামের 
ফিকহের ইতিহাসে সর্বাধিক অবদান 
রেখেছেন তিনি হলেন ইমাম আবু 
হানিফা রেহ.)। তিনি ছিলেন 
একাধারে কুরআন বিশেষজ্ঞ, হাফিযে 
হাদীস, শ্রেষ্ঠতম মুজতাহিদ, ফকীহ 
এবং যুগের শ্রেষ্ঠ আলিমে দীন ও 

ল ওলী। ফিকহশান্তরে তার 


বৃত্তান্দ নিয়ে দেওয়া হল: 


জন্ম ও শৈশব 
ইমাম আবু হানিফা (রহ.) উমাইয়া 


(রহ.) যিনি হযরত আলী (রাযি.)-এর 
সাক্ষাৎপ্রাপ্ত একজন তাবিয়ী ছিলেন। 


তার উত্তাযগণের মধ্যে হাম্মাদ (রহ.), 
আমির ইবনে শুরাহবীল (রহ.), 


ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ১৭ বছর 
বয়সে হাদীস শিক্ষা অর্জন 
করেছিলেন। তিনি সেই সময় 
কালামশান্ত্র অধ্যয়ন করেন। তিনি অল্প 
সময়ের মধ্যে তাফসীরশান্ত্রে বিশেষ 
পাপ্তিত্য অর্জন করেছিলেন। তিনি 
একটা সময় চিন্তা করে দেখলেন যে, 
ফিকহশান্ত্র হল ইসলামের সর্বাধিক 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ।এটি ছাড়া ইসলাম 
অচল । এ ইলম অর্জনের দ্বারা মানুষের 
দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জীবনে 
সাফল্য লাভ করতে পারে । তিনি ওমর 
ইবনে আবদুল আযীয (রহ.)-এর 
খিলাফতকালে ১০০ হিজরীতে ইমাম 


খলীফা আবদুল মালিকের রাজত্বকালে 
৮০ হিজরী সালে কুফা নগরীতে যেই 
নগরীটি ইসলামী ফিকহের জন্য 
বিখ্যাত হয়ে আছে, সেখানে জন্গ্রহণ 


হাম্মাদ (রহ.)-এর কাছে থেকে ২০ 
বছর বয়সে তা অর্জন করেছিলেন । 
হাম্মাদের শিক্ষক ছিলেন ইবরাহীম 
আন-নাখয়ী (রহ.), তার শিক্ষক 


করেন । তার মূল নাম হল নৃমান। তার 
পুরো নাম হল নুমান ইবনে সাবিত 
ইবনে যৃতী ইবনে মাহ। আবু হানিফা 
ছিল তার কুনিয়াত বা উপনাম। তার 
পিতা একজন সনামধন্য ব্যবসায়ী 
ছিলেন। তিনি বড় হোয়ে তার পিতার 


শিক্ষা জীবন 
ইমাম আবু হানিফা (েহ.)-এর 
সর্বপ্রথম উত্তাদ হন লেন ইমাম শাবী 


ছিলেন আলকামা (রহ.) এবং তিনি 
ছিলেন আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ 
(রাধি.)-এর ছাত্র। এরপর তিনি 
হাদীস শিক্ষা লাভ করেন এবং তিনি 


আলকামা ইবনে মারসাদ (রহ.), 
সালিম ইবনে আবদুল্লাহ (রহ.), 
হামাক ইবনে কুতাইবা (রহ.) প্রমুখ 
উত্তাযগণ ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ । 


অবদান 

১২০ হিজরীতে ইমাম হাম্মাদ (রহ.)- 
এর ইন্তিকালের পর তিনি তার স্বীয় 
শিক্ষকের স্থালাভিষিক্ত হলেন এবং 
যথারীতি পর ফতওয়া 
প্রদানের কাজ করতে লাগলেন । দূর- 
দুরান্তে থেকে অর্থাৎ মক্কা, মদীনা, 
বাহরাইন, ইয়ামান, বাগদাদ, বুখারা, 
সমরখন্দ, বলখ ও তিরমীয প্রভৃতি 
অঞ্চল থেকে তার কাছে থেকে এসে 
সকলে শিক্ষা-দীক্ষা লাভ করতে 
লাগল । তিনি তার জীবদ্দশায় এরকম 
কোনো হাদীস কিংবা সাহাবাদের দ্বারা 


উল্লেখ ছিল না। তিনি অত্যন্ত 
পর্যালোচনামূলকভাবে ছাত্রদের ইলম 


পাঠ দিতেন। প্রত্যেক ছাত্রের নিজ 
নিজ মতামত ও দলীল পেশ করার 


অধিকার ছিল। অতঃপর ব্যাপকভাবে 


তর্ক-বিতর্ক অনুষ্ঠিত হত। অতঃপর 


করেছিলেন। ইমাম আবু হানিফা 
(রহ.) বলেন, আমি যখন বিদ্যা ইচ্ছা 
করলাম তখন সমগ্র শিক্ষা আমার 
নিশানা করলাম আর প্রত্যেকটি বিষয়ে 
জ্ঞানার্জন করলাম । 


তিনি সবার মতামত সঠিকভাবে 
বিশ্লেষণ করে সঠিক রায় প্রদান 
করতেন। যা ফলাফল হত তা 
সন্তোষজনক ছিল এবং তা সকলের 
কাছে গ্রহণযোগ্য হত। তিনি কুরআন, 
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সমাধান দিতেন। ইসলামী আইনের 
উসুলে ফিকহে তিনি ছিলেন প্রবর্তক । 
সেজন্য তাকে আহলুর রায় বলা হয়। 
তিনি একটি সুবিশাল শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান 
গড়ে তুলেছিলেন। তার কাছে থেকে 


(রহ.) ও হাব্বান (রহ.)-এর তো দক্ষ 


কিয়াস বা ইসতিহসানের মাধ্যমে 


মুহাদ্দিস ছিলেন, কাসিম ইবনে মান 
(রহ.) এবং ফুযয়েল ইবনে আইয়ায 
(রহ.)-এর মতো মুস্তাকী ব্যক্তি 
ছিলেন। সেখানে কোনো ভুল-্রান্তি 
হতে পারে না এবং তা হলে তারা তার 


দুরা-দুরান্ত থেকে অসংখ্য ছাত্র তার 
কাছে থেকে শিক্ষা লাভ করতেন ।তিনি 


বিরুদ্ে প্রতিবাদ করত। 
সুদীর্ঘ ২২ বছর পরিশ্রম করে তিনি 


ছাত্রদের সাথে অত্যন্ত নম্র, ভদ্র ও 


কৃতুবী হানিফা নামক একটি গ্রন্থ 


সুন্দর আচরণ করতেন। 


করেছেন যার মধ্যে প্রায় ৮৮০ জন 
ছাত্র ফকীহ হিসেবে বিশেষ খ্যাতি 
অর্জন করেছে। ইমাম আবু ইউসুফ 
(রহ.), মুহাম্মদ (রহ.), হাম্মাদ (রহ.), 


(রহ.), ইয়াধীদ ইবনে রাফি রহ.) 
প্রমুখ ছিলেন তার বিখ্যাত ছাত্র । 


ফিকহ সংকলন 

ইসলামের ইতিহাসে ইমাম আবু 
হানিফা (রহ.) সর্বপ্রথম আলাদাভাবে 
নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে ফিকহ সংকলন 
করেছিলেন। তিনি ফিকহকে কুরআন- 
সুন্নাহের আলোকে সাজাতে আরম্ভ শুরু 
করলেন। 

তার ৪০ জন ছাত্রকে নিয়ে তিনি 
একটি বোর্ড করে তা 
ফিকহসমূহকে তিনি সংকলিত করেন। 
তার ছাত্রদের মধ্যে ইয়াহইয়া ইবনে 
আবু যায়দ, আবু ইউসুফ (রহ.), 
হাফস ইবনে গিয়াস (রহ.) ও ইমাম 
মুহাম্মদ (রহ.) ছিলেন বিখ্যাত। 
মুহাদ্দিস ওয়াকী ইবন জুররাহ (রহ.) 
বলেন, কি করে ইমাম আবু হানিফা 
(রহ.) ভুল করতে পারেন যেখানের 
উন সাধে তারানা ইনার সুহানদ 
(রহ.), ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) ও 
ইমাম যুফারের মতো দক্ষ ফকীহ, 
হাফস ইবনে গিয়াস (েহ.), মিন্দাল 


সংকলন করেছিলেন। এত সর্বমোট 
৮৩ হাজার মাসআলা লিপিবদ্ধ করা 
যায় যার মধ্যে প্রায় ৩৮ হাজার 
মাসআলা ইবাদত সংক্রান এবং ৪৫ 
হাজার মাসআলা সামাজিক বিধান ও 
দণ্তবিধি সংক্রান্ত। এটি ছিল 
ইতিহাসের একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফকীহ 
গ্রন্থ। এর জন্য তিনি সেই সময়ে 
ইমামে আযম বা শ্রেষ্ঠ ইমাম হিসেবে 
খ্যাতি লাভ করেছেন । 
আল-মুওয়াফফিক মক্কী (রহ.) বলেন, 
ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর ফিকহী 
মাসআলা পরস্পর আলোচনা এবং 
পরামর্শের ভিত্তিতে রচনা হত। 
মজলিশে শুরার সাথে আলোচনা ছাড়া 
তিনি নিজে একা কিছুই করতেন না। 


ফিকহ সংকলনের পদ্ধতি 


ফতওয়া প্রদান করতেন । যেসব বিষয়ে 
সমস্যা সৃষ্টি হয়নি সেসব ব্যাপারে 
তিনি সমাধান দিয়ে গিয়েছেন। তার 
মাসআলা পরবর্তীতে বাড়তে বাড়তে ৫ 
লক্ষ হয়। তার এ ফিকহ সংকলন 
মানুষের উমান-আকীদা, আমল- 
আখলাক, কাজ-কারবার, ব্যবসা- 
বাণিজ্য, আইন-আদালতের জন্য 
বিশেষভাবে সাহায্য করেছে। 

তিনি ফিকহের ব্যাপারে যেই অবদান 
রেখে গেছেন সেই ব্যাপারে ইমাম 
শাফিয়ী (রহ.) বলেন, “মানবজাতি 
ইলমে ফিকহে আবু হানিফা (রহ.)-এর 
সন্তান।” আল্লামা মক্কী (রহ.) বলেন, 
“ইমাম আবু হানিফা (রহ.)ই সর্বপ্রথম 
ইলমে ফিকহ সংকলন করেছিলেন ।” 
আবদুল্লাহ ইবনে মুবারাক (রহ.) 
বলেন, “তিনি ছিলেন ইলমের খাটি 
নির্যাস। আনাস ইবনে মালিক 
(রাযি.), ইমাম আশ'মাশ (রহ.) ও 
ইমাম মালিক (রহ.) সকলে একথায় 
নির্ধিধায় বলেছেন যে, তিনি একজন 


হানিফা (রহ.) যদিও হিফযে হাদীসের 
একটি বিরাট কৃতিত্বের অধিকারী 


তিনি যেভাবে তার মাসআলাসমূহের 
সমাধান দিতেন তা ছিল এমন যে, 
তিনি কোনো সমস্যার সমাধান 


ছিলেন। তারপরও তিনি অনেক 
স্বল্পসংখ্যক হাদীস বর্ণনা করেছেন। 
এর কারণ ছিল এই যে, তিনি হাদীস 


দেওয়ার জন্য তিনি প্রথমে কুরআন 


রিওয়াতের পরিবর্তে সেখান থেকে 


ঘাটাঘাটি করতেন। তিনি কুরআনের 


ফিকহী মাসআলা বের করা নিয়ে ব্যস্ত 


প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ, সুপ্ত, ইশারা-ইঙ্গিতে 


থাকতেন ।' 


যেকোনোভাবে প্রাপ্ত ইলমের দ্বারা 


অনেকে তার বিরুদ্ধে এ অভিযোগ 


সমাধান দিতেন। যদি তা কুরআনে 
পাওয়া না যেত তাহলে তা হাদীসের 


করেন যে, তিনি মাসআলা প্রণয়নে 
হাদীস এড়িয়ে চলতেন। কিন্তু এ 


দ্বারা দেওয়া হত। যদি তা তিনি 


অভিযোগকারীদের অভিযোগ সত্য নয় 


হাদীসে না পেতেন তাহলে তিনি তার 
সমাধান সাহাবাদের ফতওয়া এবং তা 
না হলে তাবিয়ীদের ফতওয়ার 


তা উপর্যুক্ত বক্তব্যের দ্বারা প্রামাণিত 
হয়। এছাড়াও ইমাম আবু হানিফা 
(রহ.) বলেন, “ওই ব্যক্তির ওপর 


আলোকে প্রদান করতেন। তা না হলে 
তিনি ইজমার ওপর নির্ভর করতেন 


আল্লাহর লা'নত যে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) 
এর কথার বিরুদ্বারাচণ করল ।" তার 


সেখানেও যদি তিনি তার ফয়সালা না 
পেতেন তাহলে তিনি কুরআন, হাদীস 
ও ইজমার সাথে সামঞ্জস্য রেখে 


বদৌলতে আল্লাহ আমাদের ঈমানের 
মর্যাদা দান করেছেন এবং আমাদেরকে 
ধ্বংসের হাতে থেকে রক্ষা করেছে। 
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তিনি দুর্বল হাদীস ছাড়া কোনো ক্ষেত্রে 
হাদীসকে বর্জন করতেন না। তিনি 
রায়কে কখনও হাদীসের ওপর প্রাধান্য 
দিতেন না। 


মাযহাব প্রতিষ্ঠা ও তার ক্রমবিকাশ 
ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মাযহাব 
অত্যন্ত প্রসিদ্ধ একটি মাযহাব। তার 
নামানুসারে এ মাযহাবের নাম হয় 


হানাফী মাযহাবের বৈশিষ্ট্যাবলি 

১. কুরআনের প্রাধান্য, 

২. কুরআনের পর হাদীসের গুরুতৃ। 
হাদীসের বিধানসমূহ দৃঢ় ও 
যুক্তিথাহ্য দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রহণ 
করা হয়। 

৩. ইজমা ও 
গুরুতারোপ। 


কিয়াসের ওপর 


হানাফী মাযহাব। তার এ মাযহাব 
প্রসারে তার ছাত্র ইমাম আবু ইউসুফ 
(রহ.)-এর অবদান অতুলনীয় । তাকে 
যখন খলীফা হারুনুর রশীদ বাগদাদের 
প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিযুক্ত 
করলেন তখন তিনি ইমাম আবু 
হানিফা (রহ.)-এর মতবাদকে 
সুপ্রতিষ্ঠিত করতে এক বিশেষ ভূমিকা 
পালন করেন। তাই আব্বাসীয়গণ 
তাদের পৃষ্ঠপোষকতা সেই সময় থেকে 
শুরু করে। তার অন্যন্য ছাত্রদের মধ্যে 


ইবনে রুত্তম (রহ.), আহমদ ইবনে 
হাফস রেহ.) ও বশীর ইবনে ওয়ালিদ 
(রহ.) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 
ইমাম ফার রেহ.) বসরায় এ মাযহাব 
প্রতিষ্ঠায় বিশেষ অবদান রাখেন। 
এভাবে করে পর্যায়ক্রমে তার মাযহাব 
হিন্দুস্তান প্রভৃতি অঞ্চলে ব্যপক প্রসাস 
লাভ করে। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) 
ফিকহের ব্যাপারে যে মতবাদ গড়ে 
তুলেছিলেন তা সদৃর সিরিয়া, তুরস্ক, 
মধ্যএশিয়া, পাকিস্তান, ভারত, 
বাংলাদেশে বিশেষ খ্যাতি লাভ 
করেছে। 


হানাফী মাযহাবের গ্রন্থাবলির মধ্যে 


৪. সহজ-সরলভাবে উপস্থাপন । 

৫. ইসিতিহসান পদ্ধতি চালু। 

৬. যুগ ও সমাজের চাহিদা অনুযায়ী 
মাসআলাসমূহ লিপিবদ্ধকরণ । 

৭. রিওয়ায়ত ও দিরিওয়াতের ভিত্তিতে 
মাসআলা প্রণয়ণ করা হয়েছে । এর 
বাস্তব জীবন ব্যবস্থার অংশ খুব 
ব্যাপক, দৃঢ় ও নিয়মতান্ত্রিক । 

৮. তাহযীব-তামাদ্দুন জন্য যা প্রয়োজন 
সেই তুলনায় অন্যান্য ফিকহের 
চেয়ে অনেক বেশি উপাদান আছে। 

৯. অমুসলিমদের অধিকার ও রাষ্ট্র 
পরিচালনার কথা বলা হয়েছ। 

১০. তত্ত ও বাস্তবভিত্তিক । 

১১. শক্তিশালী মতামত গ্রহণ । 

১২. রাষ্ট্র ও বিচার কার্যক্রমের জন্য 
সহজ ন তমালা । 

১৩. ইজতিহাদের ওপর প্রাধান্য । 

১৪. ধর্মীয় গৌড়ামি ও সীমালজ্বন 
থেকে মুক্তি । 


তার চরিত্র ও কর্ম 

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) চারিত্রিক 
গুণাবলিতে এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব 
ছিলেন। তিনি একজন পরহেযগার 
ব্যক্তি এবং ইবাদত মশগুল ব্যক্তি 
ছিলেন। তিনি মৃত্যুর আগ পর্যন্ত 
ইবাদতে অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ছিলেন এবং 
কার-কর্মে অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ছিলেন। 
তিনি সর্বদা হারাম কাজ থেকে 


জামি সাগীর, জামি কবীর, মাবসূৃত, 
যিয়াদাত, সিয়ারে সগীর, সিয়ারে 


নিজেকে বিরত রাখতেন এবং তিনি 
অত্যন্ত দয়ালু ও দানশীল ছিলেন। 


কবীর, কুতুবে নাওয়াদির বিশেষভাবে 
| 


অন্যের প্রতি অপবাদ দেওয়া থেকে 
নিজেকে সর্বদা বিরত রাখতেন এবং 


পরোপকারিতা, ন্যায়পরায়ণতা, 
সত্যবাদিতা, সাধুতা, ধৈর্য, সংযম, 
দানশীল এবং উত্তাযগণের প্রতি ভক্তি 
ও সম্মানের অধিকারী ছিলেন তিনি । 
তিনি তার জীবনে মোট ৫৫ বার হাজ্জ 
সম্পন্ন করেছেন । 

আল্লামা ফুদায়েল তার পরহেযগারিতার 
ব্যাপারে বলেন, তিনি ছিলেন মহান 
ফকীহ, অগাধ সম্পদশালী, অত্যন্ত 
অন্বেষণকারী, চিন্তা-মগ্ন ও স্বল্পভাষী । 


দৈনন্দিন কার্যাবলি 

ইমাম সাহেবের দৈনন্দিন কার্যাবলি 
একটি রুটিনের মধ্যে পরিচালিত হত। 
তিনি প্রতিদিন ফজরের সালাত আদায় 
করার পর থেকে ছাত্রদের দীনী শিক্ষা 
প্রদান করতেন। বিভিন্ন সনাম-ধন্য 
শিক্ষার্থীগণ এসে তার কাছে থেকে 
মাসআলার উত্তর জানতেন। তিনি 
এভাবে কএর যুহরের ওয়াক্ত পর্যন্ত 
করে বাসায় ফিরে আসতেন এবং 
এরপর তিনি আসরের পর থেকে 
আবার সকলকে পাঠদান করতেন। 
বাকি সময়ে তিনি রোগীদের দেখা- 
শোনা, সেবা, দুঃখীদের খোজ-খবর 
রাখতেন । তিনি মাগরিবের পর পুনরায় 
পাঠদান করতেন। তিনি ইশার পর 
ইবাদতে মশগুল থাকতেন। তিনি 
অধিক হারে তাহাজ্জবদের নামায আদায় 
করতেন। তিনি একটানা ৩০ বছর 
ইশার নামায এবং ফজরের নামায 
একই উযুতে আদায় করেছেন। তিনি 
কখনো তার এই সকল কার্যাবলি 
দোকানে বসেও করতেন। 


রচনাবলি 
তার নিজস্ব রচনাবলি হল ফিকহুল 
আকবর, কিতাবুল আলিম ওয়াল 
মুতাআল্লিম, কিতাবুর রাদ্দি ওয়াল 
জামিয়া । 
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শেষজীবন ও কারাবরণ 

উমাইয়া খলীফাদের শাসনামলে 
আলিমদের ওপর অত্যাচার মাত্রারিক্ত 
হারে বেড়ে যায়। ইমাম যায়দ (রহ.)- 
এর মৃত্যুর পর থেকে ইমাম আবু 
হানিফা রেহ.)-কে উমাইয়াগণ 
সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখেতেন। ১৩০ 
হিজরীতে তিনি মক্কায় চলে আসেন 
এবং এখানে তার জনপ্রিয়তা চতুর্দিকে 
ছড়িয়ে পড়তে থাকে । ১৩২ সালে 
উমাইয়াদের পতন ঘটলে ইমাম সাহেব 
আবার কুফায় ফিরে আসেন। কিন্তু 
আব্বাসীয়গণ তাকে শান্তিতে থাকতে 
দেয়নি। খলীফা মানসুর তাকে প্রধান 
বিচারপতির পদ প্রদান করতে চাইলে 
পরে তিনি তা গ্রহণে অসম্মতি প্রকাশ 
করলে তাকে বেত্রাঘাত করা হয় এবং 
কারারুদ্ধ করা হয়। এর মধ্যেও তার 
মাসআলা প্রদানের কাজ চলতে থাকে । 
তার এ জনপপ্রিয়তাকে খলীফা 
সুনজরে দেখলেন না। তাই তিনি 
খলীফাকে এ দুনিয়া থেকে বিদায় 
করার চিন্তা-ভাবনা শুরু করলেন। 


মৃত্যু 

অবশেষে খলীফার নির্দেশে তাকে বিষ 
প্রয়োগের মাধ্যমে ১৫০ হিজরীতে 
হত্যা করা হয়। ইমাম সাহেব 
তাহাজ্জদের সালাত আদায় করার 
সময় সিজদাহরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ 
করেন। তার জানাযা ছয়বার হয়। 
প্রথমবার প্রায় ৫০ হাজার মুসাল্লী তার 
জানাযায় অংশগ্রহণ করে। তাকে 
বাগদাদে সমাধিস্থ করা হয়। 


উপসংহার 

পরিশেষে বলা যায় যে, ইসলামী 
ফিকহের সংকলনে ইমাম আবু হানিফা 
(রহ.) এর অবদান অতুলনীয় 

ও অকল্পনীয়। তাই তিনি ইলমের 
ফিকহের ইতিহাসে অমর হয়ে 
থাকবেন । 


গপ্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম সপ্তাহে মাসিক আত-তাওহীদ প্রকাশিত 
হয়। কাজেই নির্দিষ্ট সংখ্যার লেখা নুন্যতম দেড় মাস পূর্বে পৌছাতে 
হবে। 
বিষয় হিসেবে ইসলামি ইতিহাস-এতিহ্য, সাহিত্য-সং তি আদর্শ- 
দর্শন, দাওয়াত-তাবলীগ এবং আধুনিক বিজ্ঞান- পরিবেশ 
-সামাজিক অগ্রগতি, র ডিবি 
মানবাধিকার বিষয়ে ইসলামি ৃষ্টিঙ্গি সংবলিত লেখা অগ্রাধিকার 
পাবে। 
* লেখা /১-এ সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় চারদিকে প্রয়োজনীয় 
মার্জিন ও দু'লাইনের মাঝখানে ফীক রেখে লিখতে হবে। কোন 
ক্ষেত্রে &-4 সাইজের ছোট চিরকুট গ্রহণযোগ্য নয় । 
মাসিক আত-তাওহীদে প্রকাশের জন্য রচনার মুলকপি প্রেরণ 
জরুরি। ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয়। অনুবাদের ক্ষেত্রে মূলগ্রস্থ / 
মূলগ্রস্থের ফটোকপি প্রেরণ করতে হবে । 
গপ্রতি বিভাগের লেখা আলাদা আলাদা খামে লেখকের নাম-ঠিকানা ও 
ফোন নাম্বার উল্লেখ করে পাঠাতে হবে । 
*ভাষার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমী প্রবর্তিত প্রমিত বানান রীতি অনুরসণ 
করতে হবে। কর্তৃপক্ষ যেকোন লেখা সংশোধন ও পরিমার্জনের 
ক্ষমতা সংরক্ষণ করে। 
লেখায় যথাযথ তথ্য-সূত্র উল্লেখ করতে হবে । যেমন- আন-নাসায়ী, 
আস-সুনানুল কুবরা, মুআস্সাসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. _ ২০০১ খরি.), খ. ৪, পৃ. ৯, হাদীস: 
৩৫৯৭। ভিন্ন ভাষায় যেকোন উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে বাংলা অনুবাদ 
আবশ্যক । 
লেখা মনোনীত হওয়ার জন্য বিষয়-মান অগ্রগণ্য । লেখা মনোনীত 
হলেও প্রকাশের নিশ্চয়তা দেওয়া হয় না, তাই ব্যক্তিগত যোগাযোগ 
বাঞ্ছনীয় নয়। আর অমনোনীত লেখা ফেরতযোগ্যও নয়। 
বিশেষায়িত লেখা ও তথ্য-সমৃদ্ধ নিবন্ধের জন্য সম্মানি প্রদান করা 
হয়। 
লেখা ই-মেইল, পেন ড্রাইভ ও সিডিতে জমা দিতে পারলে ভালো । 
প্রতিটি লেখা ৫-৬ পৃষ্ঠার মধ্যে ঈ মিত রাখতে হবে । 
লেখা একই সময়ে একাধিক পত্রিকায় পাঠানো নৈতিকতা ও সৌজন্য 
পরিপন্থি। 
গগ্রন্থসমালোচনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থের ২টি কপি প্রেরণ আবশ্যক । 
দলীয় পক্ষপাত দুষ্ট, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টকারী ও ফিতনা- 
ফেরকাবন্দির পরিচায়ক কোন লেখা মাসিক আত-তাওহীদে ছাপা হয় 


না। 
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খতীবে-এ-বাঙ্গাল (রহ.)-এর 
সাথে বিজড়িত কয়েকটি স্মৃতি 


মাওলানা শহীদুল্লাহ ফজলুল বারী 


(ঢাকাস্থ সউদী দূতাবাসের প্রধান আরবী অনুবাদক, বিশিষ্ট ক্যালিাফার, হাফেযে কুরআন, আলেমে দীন, 
আরবী ভাষার সুপণ্ডিত মাওলানা শহীদুলাহ ফজলুল বারী এখন আর বেঁচে নেই। ২০১৬ সালের ১৪ 
এপ্রিল তিনি ফজরের সালাতের পর মর্নিংওয়াক শেষে ঢাকার নয়াপল্টনের বাসায় এসে ঘুমিয়ে ছিলেন । 
ঘুমের মধ্যেই ইন্তিকাল করেন । শহীদুলাহ ফজলুল বারী ১৯৫৪ সালে মানিকগঞ্জের সিংগাইরে জনুহহণ 
করেন । তিনি পবিত্র কুরআন হিফয শেষে ১৯৬৯ সালে করাচি দারুল উলুমে ভর্তি হন। ১৯৭৭ সালে 
লালবাগ জামিয়া কুরআনিয়া থেকে দাওরায়ে হাদীস সম্পন্ন করেন ॥ পরবতীতে সউদী আরবে উচ্চশিক্ষা 
এহণের জন্য গমন করেন । সেখানে রিয়াদ বিশ্ববিদ্যালয় হতে ক্যালিহাফিতে উচ্চতর ডিপ্লোমা এবং ঢাকা 
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় হতে ইসলামিক স্টাডিজ বিষয়ে এমএ ডিএ লাভ করেন। আমেরিকার ম্যানচেস্টার 
ল্যাংগুয়েজ ইনস্টিটিউট থেকে ইংরেজি ভাষায় ডিপ্লোমা লাভ করেন । আরবি ভাষা ও সাহিত্যে তার 
পাগ্ত্য ছিল শীর্ষ পর্যায়ের । এ বিষয়ে তিনি কয়েকটি বই লিখেছেন । ঢাকা মুহাম্মাদপুরস্থ আল-মারকাযুল 
ইসলামীর উচ্চতর আরবি ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষা ও গবেষণা বিভাগের 9855 
আগে আমার অনুরোধে খতীবে আযম মাওলানা সিদ্দীক আহমদ (রহ.)-এর ওপর একটি লেখেন। 
তার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে নিবন্ধটি মাসিক আত-তাওহীদের পাঠকদের সমীপে পেশ করছি ।__ 
সম্পাদক) 


দ্বিতীয় ও তৃতীয় ঘটনাদুটো ঘটেছিল 


টি হযরত মাওলানা 
আহমদ রেহ.) সম্পর্কিত 
তিনটি ঘটনা সেই ছাত্রজীবন থেকে 
নিয়ে আজও পর্যন্ত আমার স্মৃতিপটে 
অস্্রান রয়েছে । সময় ও সুযোগ বুঝে 
আমি সেগুলো বন্ধুমহলে ও 
শিক্ষার্থীমহলে শুনিয়ে থাকি। প্রথম 
ঘটনাটি ঘটেছিল পাকিস্তানে আর 


বর্তমান প্রজন্মের দৃষ্টি আকর্ষণের 


বাংলাদেশে । তিনটি ঘটনাই ঘটেছে 
আমার ছাত্রজীবনে এবং আজ থেকে 
প্রায় ৩০/৩৮ বছর আগে । ঘটনাত্রয় 
আমি নিছক স্মৃতিচারণের উদ্দেশ্যেই 
নয় বরং উপদেশ গ্রহণ ও আমাদের 
একজন প্রাজ্ঞ-বিজ্ঞ ও স্বনামধন্য 
পূর্বসূরীর চারিত্রিক ও আদর্শিক 
বলিষ্ঠতা ও দূরদর্শিতার দিকটির প্রতি 


উদ্দেশ্যে বর্ণনা করছি। 

প্রথম ঘটনাটির স্থান ছিল দারুল উলুম 
করাচির জামে মসজিদ এবং কাল ছিল 
১৯৬৯ সাল। আমি তখন ওই 
ছিলাম। তৎকালীন পূর্বপাকিস্তান থেকে 
নেতৃস্থানীয় ওলামায়ে কেরামের একটি 
প্রতিনিধি দল দারুল উলুম করাচিতে 


অক্টোবর'১৭ _____। আত্তার্তহীদ ৩৩ 


ম।হা।জী।ব।ন 


এসেছিলেন । প্রতিনিধি দলে ছিলেন 


সমাজতন্ত্রের শ্লোগান দিয়ে মাঠ- 


হযরত মাওলানা আতহার আলী 
(রহ.), হযরত হাফেজ্জী হুযুর (রহ.), 


আমার মনে আছে। একটি হল “নূর' 


ময়দান গরম করে তুলেছিল। হযরত 


সম্পর্কিত অপরটি হল “মাদরাসা শিক্ষা 


খতীবে আযম সমাজতন্ত্রকে পেটসর্বস্ব 


ও তাবলীগ" সম্পর্কিত। নূর সম্পর্কে 


হযরত মাওলানা মুফতী দীন মুহাম্মদ 


মতবাদ হিসেবে আখ্যায়িত করে 


(রহ.), খতীবে আযম মাওলানা 


বলেন, সমাজতন্ত্রের দৃষ্টিতে মানুষ 


হযরত তার স্বভাবসুলভ ক্ষুরধার যুক্তি 
ও স্পষ্টবাদিতার সাথে কিঞ্চিত 


সিদ্দীক আহমদ (রেহ.) এবং শায়খুল 
হাদীস মাওলানা আজিজুল হক 


হচ্ছে এমন একটি অদ্ভুত প্রাণী যার 


রসিকতাপূর্ণ বর্ণনাভঙ্গির মাধ্যে বক্তব্য 


পেঠটা হবে বিশাল একটা ফুটবলের 


(রহ.)। এ বিশিষ্ট ওলামায়ে কেরামের 
আগমন উপলক্ষে মাদরাসার জামে 
মসজিদে বাদে মাগরিব একটি 
আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় 
সভায় মুফতীয়ে আযম পাকিস্তান 
হযরত মাওলানা মুহাম্মদ শফী রেহ.)ও 
উপস্থিত ছিলেন। আলোচনা সভায় 
খতীবে আযম সাহেবও বক্তব্য রাখেন 
রাখেন এবং বলেন, “আমি মুফতীয়ে 
আযমের নির্দেশ পালনার্থে দাড়িয়েছি, 
নিজ থেকে আজ কিছুই বলব না, বরং 
একটা অংশ সবার সামনে তুলে ধরব। 
আমি হযরতের বক্তব্যটি দারুল উলুম 
দেওবন্দে শুনেছিলাম ।' এরপর তিনি 
কুরআনের এ আয়াতটি তেলাওয়াত 
আয়াতটির বিভিন্ন শব্দের ব্যাখ্যা ও 
বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি বলেন, “এ 
ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ পুরোটাই মুফতীয়ে 
আযমের কাছ থেকে শোনা এবং 
সেগুলো আজও মুখস্ত ।' তিনি আয়াতে 
বর্ণিত .... শব্দগুলোর নিগুঢ় তাৎপর্য 
তুলে ধরেন এবং এগুলোর সম্ভাব্য 
সমার্থবোধক শব্দ যথাক্রমে ...-এর 
মধ্যকার সূল্ম্াতিসূক্ষ্ম অর্থগত, ভাব ও 
ব্যঞনাগত এবং প্রভাবগত পার্থক্য 
তুলে ধরেন। তার এ ব্যাখ্যা ও 
বিশ্লেষণ শ্রোতাগণ গভীর মনযোগ 
দিয়ে শুনছিলেন। হযরত মুফতীয়ে 
আযমও বিস্ময়মাখা আগ্রহ নিয়ে 
খতীবে আযমের বক্তব্য শুনেন। 

এরপর তিনি সাম্যবাদ ও সমাজতন্ত্র 
প্রসঙ্গেও বক্তব্য রাখেন। উল্লেখ্য যে, 
সে সময় তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানে 
জুলফিকার আলী ভুট্টোর পিপলস পার্টি 


ন্যায়, হাত-পাগ্তলো হবে ছোট ছোট 


তুলে ধরেন। তিনি যা বলেন তার 
ভাবার্থ হচ্ছে এই যে, নূর কোনো 


পুতুলের পায়ের ন্যায় আর মাথাটা হবে 


শারীরিক উজ্জ্বলতা বা কমনীয়তার নাম 


ছোট কমলালেবুর ন্যায় । হযরতের এই 
রসিকতাপূর্ণ ব্যাঙ্গাত্রক ব্যাখ্যায় 


নয় বরং এটি হচ্ছে আতিক ও 
আধ্যাত্বিক উৎকর্ষের নাম; রুহানি 


শ্রোতাকুলের মাঝে ব্যাপক হাস্যরসের 
সৃষ্টি হয়। 


দ্যুতি ও জ্যোতির নাম। তবে 
ভগুপীরদের নূর হলো দেহসর্বন্ব। 


খতীবে আযম মাওলানা সিদ্দীক 
আহমদ (রহ.)-এর বক্তব্য শেষে 


কারণ তারা মুরিদানের নজরানায় 
মুরগীর রান খেয়ে খেয়ে মোটাতাজা 


মুফতীয়ে আযম বিস্ময় প্রকাশ করে 


হয়ে যায়। তাদের গর্দান ফুলে-ফেঁপে 


বলেন, মাওলানা সিদ্দীক আহমদ 
আমার বরাত দিয়ে যে বক্তব্য পেশ 
করেছেন সেটি আমি নিজেই মনে 


উঠে, তাদের গাল আপেলের মতো 
টকটকে দেখায়। আর তা দেখেই 


করতে পারছি না অথচ তিনি আমার 


“মাশাল্লাহ! হুযুরের চেহারায় কি সুন্দর 


সেই বক্তব্য এখনও পর্যন্ত হুবহু মুখস্ত 
রেখেছেন। উল্লেখ্য যে, মুফতীয়ে 
আযমের এ বিস্ময় ছিল খতীবে 
আযমের প্রখর স্মৃতিশক্তির ব্যাপারে, 
মূল বক্তব্য বিষয়ের সত্যতা বা 


নূর ভাসছে। এরপর তিনি তারই 
পাশে বসা হাফেজ্জী হুযুরের দিকে 
ইঙ্গিত করে বলেন, “হুযুরের চেহারায় 
তো নূর-টুর দেখছি না, হুযুরের চেহারা 
দেখি কালো। ভগুগীরদের চেহারার 


মিথ্যাচারের ব্যাপারে নয়। কারণ 
মুফতীয়ে আযম উক্ত আয়াতটির 
উদ্ধৃতি দিয়ে প্রায়ই ছাত্রদের মাঝে 


মতো টকটক করছে না। তাহলে কি 
ধরে নেব তার মাঝে নুর নেই? 
অবশ্যই আছে, বরং আসল নূর আছে। 


বক্তব্য রাখতেন। আমার নিজেরও সে 


আর এ নুর হচ্ছে তাকওয়া- 


বক্তব্য শোনার সৌভাগ্য হয়েছিল। 


পরহেযগারির নূর, ঈমান ও আকীদার 


কাজেই খতীবে আযম যে বক্তব্য 
মুফতীয়ে আযমের বরাত দিয়ে পেশ 
করেছেন তা নিঃসন্দেহে মুফতীয়ে 
আযমের বক্তব্য ছিল। 


নূর, সততা ও ইখলাসের নূর । সে নূর 
জিসমানী (শারীরিক) নয়, বরং রুহানি 
বা আধ্যাত্রিক। এ নুর কেবল 
আল্লাহঅলারাই দেখতে পান, সাধারণ 


দ্বিতীয় ঘটনাটির স্থান ছিল হযরত 


লোকেরা দেখতে পায় না।? 
এ মজলিসেই খতীবে আযমের দ্বিতীয় 


হাফেজ্জী হুযুর (রহ.) প্রতিষ্ঠিত 
কামরাঙ্গীরচর মাদরাসা এবং কাল ছিল 
১৯৭৭। আমি তখন লালবাগ 
মাদরাসার দাওরায়ে হাদীসের ছাত্র 
ছিলাম। কামরাঙ্গীরচর মাদরাসার 


বক্তব্যটি ছিল মাদরাসা সম্পর্কে কোনো 
কোনো অত্যুত্সাহী তাবলীগী ভাইদের 
মনোভাব প্রসঙ্গে। তিনি বলেন, 
“কোনো কোনো তবলীগী ভাই মনে 


বার্ষিক সভা উপলক্ষে অন্যান্য বিশিষ্ট 
ওলামায়ে কেরামের মাঝে হযরত 
খতীবে আযম (েহ.) উপস্থিত ছিলেন। 


করেন, এখন আর মাদরাসার তেমন 
কোনো দরকার নেই। তাবলীগের 
মাধ্যমেই দীন শিক্ষা সম্ভব । তাবলীগের 
মাধ্যমেই দীনের প্রচার ও হেফাজত 
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সম্ভব।' তিনি এ জাতীয় তাবলীগী 
ভাইদের দৃষ্টান্ত পেশ করতে গিয়ে 
একটি ঘটনা বর্ণনা করেন। এক বৃদ্ধা 
তার বাড়িতে এক হুযুরকে দাওয়াত 
করেন। খাবারে ছিল মুরগীর তরকারী । 
তরকারী খেয়ে হুযুর বৃদ্ধাকে বলেন, 
আম্মাজান আপনার তরকারীর ঝোল 
তো অনেক মজাদার | গোস্ত না হলেও 
চলতো । উত্তরে বৃদ্ধা বলেন, বাবা! এ 
গোস্ত থাকার কারণেই । গোস্ত বাদ 
দিলে শুধু ঝোলে এমন স্বাদ পেতেন 
না। এ ঘটনা বলার পর খতীবে আযম 


বিশ্বাসযোগ্য এবং হাদীস বর্ণিত 
অংশটুকুকে বিরোধপূর্ণ; বিশেষ করে 
মেরাজে রাসূলুল্লাহ (সা.) কর্তৃক 


এক পর্যায়ে মাহফিলে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি 
হয় এবং উভয়পক্ষের সমর্থকদের 
মাঝে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। অবস্থা 


আল্লাহর সরাসরি দর্শন লাভের 
বিষয়টিকে হযরত আয়েশা (রাযি.)- 


বেগতিক দেখে উপস্থাপক ইশার 
নামাযের বিরতি ঘোষণা করেন এবং 


এর বর্ণনা মতে অবিশ্বাস্য বলে মন্তব্য 
করেন। তার বক্তৃতা শেষে মাওলানা 


নামাযের পর বক্তা হিসেবে খতীবে 
আযম সাহেবের নাম ঘোষণা করেন। 


আমীনুল ইসলাম সাহেব যখন বক্তব্য 
দিতে থাকেন তখন অত্যন্ত জোরালো 


নামায শেষে উৎসাহ নিয়ে মাহফিলে 
বসে পড়লাম। হযরত বয়ান শুরু 


ও আবেগভরা কণ্ঠে মাওলানা আব্দুর 


করেন এবং শুরুতেই তার পূর্বে তিন 


রহীম সাহেবের বক্তব্য নাকচ করেন 


বক্তার মতপার্থক্য তুলে ধরেন। 


এবং হযরত ইমাম আহমদ ইবনে 
হাম্বল (রহ.)-এর একটি বক্তব্যের 


কুরআন ও হাদীসের আলোকে অত্যন্ত 
ভারসাম্যপূর্ণ, নিরপেক্ষ ও যুক্তিনির্ভর 


বলেন, তাবলীগ জামায়াত 

প্রতিষ্ঠিত হয়েছে একজন আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টির 
আলিমের হাতে । তাবলীগ সুরাহা করেন। তাতে উপস্থিত 
জামায়াতের মূল শক্তিই হচ্ছে শ্রোতাগণ সন্তুষ্ট হন এবং মেরাজ 
আলিম-ওলামা। যতদিন পর্যন্ত তাবলীগ জামায়াত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সম্পর্কিত বিরোধপূর্ণ গোটা 
আলিম-ওলামা তাবলীগের সাথে একজন আলিমের হাতে । তাবলীগ বিষয়টির একটি গ্রহণযোগ্য ও 
থাকবেন ততদিন পর্যন্ত জামায়াতের মূল শক্তিই হচ্ছে আলিম- ভারসাম্যপূর্ণ মতের সন্ধান পান। 
তাবলীগও তার সঠিক পথে ওলামা । যতদিন পর্যন্ত আলিম-ওলামা . সেদিন খতীবে আযমের এ 
থাকবে। আর এ আলিম শ্রেণী তাবলীগের সাথে থাকবেন ততদিন পর্যন্ত পান্তিত্যপূ্ণ, যুক্তিনির্ভর ও 
পয়দা হয় মাদরাসা থেকেই। _ তাবলীগও তার সঠিক পথে থাকবে । আর নিরপেক্ষ বয়ান সামনে না 
কাজেই তাবলীগ জামায়াতের এ আলিম শ্রেণী পয়দা হয় মাদরাসা আসলে সাধারণ শ্রোতাগণ 


অস্তিতের স্বার্থেই মাদরাসাগুলো 
টিকে থাকার দরকার আছে। 

তৃতীয় ঘটনাটির স্থান বায়তুল 
উত্তর। কাল হচ্ছে ১৯৭৬। 
উপলক্ষ ছিল শবে মেরাজ। 
ইসলামী ফাউন্ডেশন কর্তৃক 


থেকেই । কাজেই তাবলীগ জামায়াতের 


অস্িতের স্বার্থেই মাদরাসাগুলো টিকে 
থাকার দরকার আছে । 


উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) 


আয়োজিত উক্ত অনুষ্ঠানের বক্তা 
ছিলেন মরহুম মাওলানা আবদুর রহীম 
সাহেব, মাওলানা আমীনুল ইসলাম 


স্বচক্ষেই আল্লাহর দর্শন অবশ্যই, 
অবশ্যই এবং অবশ্যই লাভ করেছেন। 
মাওলানা আমীনুল ইসলাম সাহেব 


সাহেব এবং মাওলানা কামাল উদ্দীন 


যখন মাওলানা আবদুর রহীম সাহেবের 


জাফরী সাহেব । অনুষ্ঠানের প্রধান বক্তা 
ছিলেন হযরত খতীবে আযম হযরত 
মাওলানা সিদ্দীক আহমদ (রহ.) এবং 


বক্তব্য খপ্তন করছিলেন তথন তিনি 
মঞ্চে ছিলেন না। তবে মাওলানা 
কামালউদ্দীন জাফরী ছিলেন। তিনি 


প্রধান অতিথি ছিলেন লিবীয় 


তখন ছিলেন বয়সে তরুণ । তাকে 


দূতাবাসের তৎকালীন রাষ্ট্রদূত আলী 


যখন বক্তব্য রাখার জন্য ডাকা হলো 


আল গাদামাসী। মাওলানা আবদুর 
রহীম সাহেব তার বক্তৃতায় মেরাজ 


তখন তিনি প্রথমেই তীব্র ভাষায় ও 
রাগান্বিত কণ্ঠে মাওলানা আমীনুল 


সম্পর্কিত কুরআন বর্ণিত অংশটুকুকে 


ইসলাম সাহেবের সমালোচনা করেন। 


মেরাজ সম্পর্কে অত্যন্ত 

বিভ্রান্তিকর ও পরস্পরবিরোধী 

ধারণা নিয়ে বাড়ি ফিরতেন। 

পরিশেষে বলব, হযরতের সাথে 

সম্পর্কিত উপর্যুক্ত ঘটনাব্রয়ের 

বর্ণনা আমার নিজের, সবটাই 
হযরতের হুবহু মৌখিক বর্ণনা নয়। 
তবে মূল ঘটনা, বক্তব্য ও ভাব 
বাস্তবতানির্ভর। তা সত্তেও দীর্ঘদিন পর 
নিছক স্মৃতির ওপর নির্ভর করে 
কথাগ্তলো লেখা হয়েছে বলে তথ্যগত 
ভুল থাকাটা অস্বাভাবিক নয়। এই 
জাতীয় অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য 
আল্লাহর দরবারে ক্ষমাপ্রার্থী এবং সাথে 
সাথে হযরতের ইলমী ও রুহানি 
ফায়েয দ্বারা উপকৃত হওয়ার তাওফীক 
কামনা করছি। 
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মত ও 


কুতায়বা আহসান 


মাদরাসা কি? 

আমাদেরকে সর্বা্ধে জানতে হবে 
মাদরাসা কি? একটি দীনী মাদরাসার 
মান ও মর্যাদা কতটুকু? 

মাদরাসা একটি নির্মাণাগার, যেখানে 
বং মানবতা তৈরির কাজ করা 
হয়। যেখানে দীনের দায়ী এবং 
অকুতোভয় সিপাহী তৈরি করা হয়। 
মাদরাসা এমন এক পাওয়ার হাউজ, 
যেখান থেকে কুল বিশ্ব তথা সমগ্র 
মানবজগতে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়। 
মাদরাসা এমন একটি ফ্যাক্টরি, যেখানে 
মন-মস্তি্ক এবং চিন্তা-চেতনা গঠন 
করা হয়। মাদরাসা এমন একটি 
ক্যালকুলেটর, যেখান থেকে সারা 
বিশ্বের হিসাবের খতিয়ান টানা হয়। 
সভ্যতা, বিশেষ কোনো জাতীয়তা 
কিংবা বিশেষ কোনো সংস্কৃতির সাথে 
নয়, যার ফলে তার মধ্যে লয়-ক্ষয়ের 
সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে; বরং 


রঃ 


তারুণ্য সদা রসময়। যার দ্বীপ্তি সর্বদা 
সমুজ্জল। 


উপর যে দায়িত্ৃগুলি বর্তায় সেগুলোর 
অন্যতম কয়েকটি হলো, তাদের মধ্যে 
দৃঢ়বিশ্বাস আর পরিপূর্ণ ঈমান থাকতে 


তথা যাদুঘর বলার চেয়ে আপত্তিকর 


হবে। এই সসাহস ও উদ্দীপনা 


মি আর কোনো শব্দ হতে পারে না। 


থাকতে হবে যে, যদি সারাটা দুনিয়াও 


এহেন উক্তি জোরপূর্বক মাদরাসার 
সুপ্রতিষ্ঠিত মর্যাদাকে ভূলুষ্ঠিত করার 


হাতের মুঠোয় এসে পৌছায় তবুও এ 
কাজ থেকে একটু সরে যাবার প্রশ্নও 


শামিল। অপরাপর প্রতিষ্ঠানসমূহের 
মোকাবেলায় মাদরাসা হচ্ছে প্রাণবন্ত, 
যুগোপোযোগী ও শক্তিশালী একটি 


দেখা দিতে পারে না। মাখলুককে 
সহায়তা করার জযবা সর্বক্ষণ অন্তরে 
তরঙ্গায়িত থাকতে হবে। জবান 


প্রতিষ্ঠান। মাদরাসা জীবনের 
কৃষিক্ষেত্রে নুবুওয়াতে  মুহাম্মদীর 
ঝর্ণাধারা থেকে জল সিঞ্চন করে 
থাকে । মাদরাসা যদি তার কাজ থেকে 
অব্যাহতি নিয়ে নেয়, তাহলে জীবন 
অচল হয়ে পড়বে । জীবনের চারা-গাছ 
শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাবে। মানুষের 


সবসময় এ অমূল্য সম্পদের শুকরিয়ায় 
সজীব থাকতে হবে। মাদরাসা 
শিক্ষার্থীদের অন্তরে সর্বদা সত্যতা, 
গ্রহণযোগ্যতা, সর্বকালীনতা, 
সর্বকালীন গ্রহণযোগ্যতা, বড়ত্ব ও 
শ্রেষ্ঠতের ব্যাপারে মজবুত বিশ্বাস 
থাকতে হবে। বিপরীতে বন্তজগতের 


পিপাসা যেমন নিবৃত্ত হবার নয়, 
তেমনি নুবুওয়াতে র 


প্রতিটি জিনিসকে নিঃশস্কচিন্তে মূর্খতা 
ও মুর্খতার মীরাস মনে করতে হবে। 


ঝর্ণাধারাও শুকিয়ে যাবার মতো নয়। 
মাদরাসা কখনো তার জিম্মাদারী থেকে 


দৃঢ়তার সাথে এ বিশ্বাস পোষণ করতে 
হবে যে, সমকালীন এ নৃহীয় প্লাবনে 


অবসর নিতে পারে না। মাদরাসা যদি 
তার দায়িত্ব থেকে বিমুখ হয়ে যায়, 
তাহলে মানবতাকে পয়গামে মুহাম্মদী 
কে শোনাবে? জীবনের চিরন্তন গীতি 
কে গাইবে? 


নাম নয়। মাদরাসা হচ্ছে মুয়াল্লিম আর 
আর মুতাআল্লিমদের সহাবস্থানের 
নাম। এখানে প্রত্যেকের কিছু কিছু 
আলাদা দায়িতৃ ও কর্তব্য রয়েছে। 

মাদরাসার ছাত্রদের দায়িত্ব খুবই 
তাই 
সীমাহীন উচু । দুনিয়ার কোনো জাতির 
বা সোসাইটির এত বড়, এত ব্যাপক, 
এত স্পর্শকাতর দায়িতি আছে বলে 
আমাদের জানা নেই। স্মরণ রাখবেন, 
মাদরাসার মুতাআল্লিমদের একটি প্রান্ত 
জীবনের সাথে অপর প্রান্ত নুবুওয়াতে 
মুহাম্মদীর সাথে শৃঙ্খলিত। নুবৃওয়াতে 
মুহাম্মদীর সাথে সম্পর্ক থাকার কারণে 


মাদরাসার সম্পর্ক সেই চিরন্তন 


অর্পিত দায়িতুটা যেমন সুমহান তেমনি 


নুবুওয়াতে মুহাম্মদীর সাথে যার 


বিশাল বিস্তৃত। মাদরাসার ছাত্রদের 


কিশতিয়ে নূহ হচ্ছে একমাত্র মাদরাসা 
শিক্ষা। 

এ প্রত্যয়ও রাখতে হবে যে, সমাজ 
এবং ব্যক্তির উন্নতি আর প্রগতির 
উত্সমূল হচ্ছে নুবৃওয়াতে মুহাম্মদীর 
নিঃশর্ত আনুগত্য । এর মোকাবেলায় 
দুনিয়াবী বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যাসহ 
যাবতীয় মাধ্যমকে কল্পকাহিনী আর 
অর্থহীন প্রলাপ হিসেবে শুমার করতে 
হবে। মাদরাসার ছাত্রদেরকে 
তাওহীদের বাস্তবতা সম্পর্কে সম্যক 
জ্ঞান রাখতে হবে। বিদআতকে 
গোমরাহি এবং যাবতীয় অনিষ্টের 
মাধ্যম হিসেবে স্বীকার করতে হবে। 
সমাজে যেন বিদআতের অনুপ্রবেশ 
ঘটতে না পারে সে ব্যাপারে সজাগ 
থাকতে হবে। 


মাদরাসা শিক্ষার্থীদের বৈশিষ্ট্য 

দুনিয়ার অপরাপর জাতি এবং 
অপরাপর জ্ঞান অন্বেযুদের জন্যে 
উপর্যুক্ত মৌলিক বিষয়াবলীতে ভাসা 
ভাসা জ্ঞান থাকলেই চলবে; কিন্ত 
মাদরাসা শিক্ষার্থীদের বিশ্বাস হতে হবে 


অক্টোবর'১৭ _______ল্্ু। আত্তার্তহীদ ৩৬ 


শি।ক্ষা।-|সং।স্ক।তি 
সন্দেহে ও বর্ণনাতীত। মাদরাসা 


খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী (রহ.) এবং 


শিক্ষার্থীদের শুধু দাবিদার হলেই চলবে 
না; বরং প্রচারকও হতে হবে। 
অন্যান্যদের প্রজ্ঞা সমাপিকা ক্রিয়ার 
মতো হলেও চলবে, কিন্তু তাদের প্রজ্ঞা 
হতে হবে অসমাপিকা ক্রিয়ার মতো। 
তাদের একীন অন্যদের একীনকে 
করতে হবে পরিপুষ্ট । পৌছাতে হবে 
পূর্ণতায়। অন্যদের জ্ঞান সাধারণ 
পর্যায়ের হলেও চলবে, কিন্তু মাদরাসা 
শিক্ষার্থীদের জ্ঞান হতে হবে পূর্ণাঙ্গ, 
প্রেমময় ও ফানাইয়াত পর্যায়ের । 


আধ্যাত্মিক অবস্থা 

এ কথাও স্মরণ রাখতে হবে যে, 
নুবুওয়াতে মুহাম্মদী কেবল আহকাম ও 
আমলের অঢেল সম্পদই রেখে যায় 
নি; বরং কিছু গুণাবলি, বৈশিষ্ট্য এবং 
অবস্থাও রেখে গেছে। যেভাবে প্রথম 
ধরনের সঞ্চয় বংশপরম্পরায় চলে 
আসছে আর আল্লাহ তাআলা এগুলি 
প্রচার ও প্রসারের ব্যবস্থা করে 
রেখেছেন, তেমনিভাবে দ্বিতীয় ধরনের 
সঞ্চয়ও বংশানুক্রমিকভাবে চলে 


হযরত সাইয়েদ আলী হামদানীরা তো 
একা নিঃসম্বল অবস্থায় এসেছিলেন। 
কিন্ত ঈমানের প্রদীপ্ত আলো আর 
মানবতার প্রতি দরদ তথা হৃদয়ের 
উষ্ণতা দিয়ে পুরো উপমহাদেশকে 
আলোকিত করে গেছেন। হযরত শাহ 
ওলীউল্লাহ মুহান্দিসে দেহলভী রাহ. 
সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ অবস্থায় সুবিশাল 
সাম্রাজ্যের মোড় পাল্টে দিয়েছিলেন। 
তিনি একাই চিন্তার রাজ্যে যুগান্তকারী 


কিন্ত যেদিন এ আওয়াজও বন্ধ হয়ে 
যাবে তখন সারাটা পৃথিবী এক 
নিলামবাজারে পরিণত হয়ে যাবে 
যেখানে মণি-মুক্তা, ঈমানের আলো, 
আর ইলমের সঞ্চয় সবকিছু একই 
মূল্যে বিক্রয় হতে শুরু করবে। মানুষ 
জড় ও প্রাণীজগতের মতো সস্তা হয়ে 
যাবে। সেদিন এই দুনিয়া টিকে থাকার 
উপযুক্ততা হারিয়ে ফেলবে । 


আপনাদের পূর্ব 


প্রভাব বিস্তার করে নিয়েছিলেন। 
হযরত কাসিম নানুতুবী (রহ.) 
পতনের বেলাভূমে দীড়ানো নৈরাশ্যের 
এক আধারঘন যুগে দারুল উলুম 
দেওবন্দ নামক একটি কেল্লা গড়ে 
তুলে উলুমে নুবৃওয়াতকে নবজীবন 
দান করেছিলেন । 


আত্মপরিচিতি এবং স্বকীয়তা 

আজ মাদরাসার ছাত্রদেরকে নতুনভাবে 
তাদের আত্মপরিচয় জানতে হবে। 
শুনুন! আপনাদের কাছে রয়েছে সেই 
ইলম ও সেই বাস্তবতা, যেগুলো দুনিয়া 
থেকে সম্পূর্ণরূপে উধাও হয়ে গেছে। 


আসছে এবং আল্লাহ তাআলা 


আর সেগুলো উধাও হয়ে যাবার 


সেগ্তলোও হেফাজত করার ইন্তেজাম 
করে রেখেছেন । 

ওই গুণাবলি ও বৈশিষ্ট্যগুলো কী? 
সেগুলো হচ্ছে একীন, ইখলাস, 
আত্মজিজ্ঞাসা, আল্লাহর সাথে সম্পর্ক 
স্থাপন, আল্লাহর দিকে নত হওয়া, 
খুশুখুজু, দোয়া ও কান্নাকাটি, 
পরমুখাপেক্ষিহীনতা, দরদ, মুহাব্বত, 
আমিতৃত্যাগ, ও তাওয়াক্কুল আলাল্লাহ 
নুবুওয়াতে মুহাম্মদী থেকে কেবল ইলম 
ও আমল গ্রহণ করা এবং এর গুণাবলি 
ও বৈশিষ্ট্টকে বাদ দেওয়া এটা 
অসম্পূর্ণ উত্তরাধিকার বৈ কিছুই নয় 
যে সমস্ত ক্ষণজন্মা মনীষীদের মাধ্যমে 
আমাদের পর্যন্ত নুবুওয়াতে মুহাম্মদীর 
সওগাত এসে পৌছেছে, তারা কেবল 
একাংশের প্রতিনিধিত্ব করে যাননি; 


কারণেই আজ সারাটা দুনিয়া তমসায় 
আচ্ছন্ন। 

মানব জীবনের জন্য যেভাবে আহার- 
বিহার, পোষাক-পরিচ্ছদ ও সাজ- 
কিছুসংখ্যক মানুষ এ দায়িতে 
নিয়োজিত আছেন। অনুরূপ জীবনের 
উন্নতি-প্রগতির এবং মনুষ্যত্বের 
শরাফতি অক্ষুন্ন রাখার জন্যও সময় 


আওয়াজ বের হয়ে আসছে যে, 


আপনাদের পূর্বসুরি যারা ছিলেন 
তাদের মেধা ও খেদমতের জযবা 
কখনো কোথাও স্থীমিত হয়ে বসে 
থাকেনি, বা পুরাতন রীতিনীতির অন্ধ 
অনুসারী হয়ে বসে থাকেনি । তাঁদের 
হাত জিন্দেগীর জীবন ধমনীর হাত 
থেকে কখনো সরে যায়নি। তারা 
ইসলামের খেদমতের জন্য যখন যে 
পদ্ধতি ও উপায়কে অবলম্বনের 
প্রয়োজন মনে করেছেন নির্ধিধায় তা 
গ্রহণ করেছেন। বর্তমান সময়টা 
ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার যুগ । একে এড়িয়ে 
যাবার কোনো পথ নেই। এর মধ্যে 
অনিষ্টতার অনেক কিছু আছে বলে 
তাহলে আপনি অনেকটা পিছিয়ে 
পড়বেন। কারণ এটি ব্যতিত আপনি 
আপনার বাণী বড় জোর কয়েক মাইল 
পর্যন্ত পৌছাতে পারছেন। কিন্তু এর 
মাধ্যমে আপনার বিরুদ্ধবাদীরা তাদের 
কথা পুরো বিশ্বময় ছড়িয়ে দিতে 
পারছে । আজকের এই বৈপ্লবিক যুগে 
যারা দীনের দায়ী হবে তাদের মধ্যে 
থাকতে হবে বহুবিদ যোগ্যতা । তাদের 
ইলমে নুবুওয়াতের আলোয় কেবল 

হলেই চলবে না; বরং এ 
দৌলতটা ছড়িয়ে দিতে হবে সারাটা 
বিশ্বময় । সারা বিশ্বের সামনে তুলে 
ধরতে হবে এর শ্রেষ্ঠতু। আপনারা 


“তোমরা কি আমাদেরকে 
লোভ দেখাও? আল্লাহ আমাদেরকে যা 
দান করেছেন তা উত্তম যা 


হীনমন্যতা পরিহার করে চলে আসুন! 
দেখবেন, বিশ্ব আজও আপনাদের 
প্রশ্নের জবাব দেয়া শিখেনি 


বরং তারা ছিলেন উভয় অংশের 
প্রতিনিধিতৃকারী | 


তোমাদেরকে দান করেছেন তা 
থেকে । 


আপনাদের সামনে বন্তবাদের জ্ঞানীরা 
মাথা নত করতে বাধ্য । 
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০, 


আরাকান দখল করে বার্মার অধীনে 


পাঠ বধ 
বিকাশধারা 


ড. মাহফুজুর রহমান আখন্দ 
রোহিঙ্গারা তাদের মধ্যে বৃহত্তম বিনির্মাণের জন্য সাহিত্যের 
মুসলিম ] গতানুগতিক পথ মাড়িয়ে বাস্তবতার 
রোহিঙ্গারাই আরাকানের প্রথম বসতি নিরিখে মানবীয় প্রেমকে উপজীব্য করে 
স্থাপনকারী মূল ধারার সুনি মুসলমান। সতী ময়না ও লোর চন্দ্রানী কাব্য 
জন্মগতভাবেই তারা আরাকানের করেন। তিনি আরাকানের রাজা থিরি 


নাগরিক, তাদের হাতেই পরিপুষ্টি 
অর্জন করেছে আরাকানের ইতিহাস- 


নেন। এর আগে প্রায় সাড়ে চার 
৮৮৬৪৮ র স্বাধীন 


সত্তা, সাং স্বকীয়তা ও 
রাজনৈতিক পা ইতিহাস পাওয়া 
যায়। ১৬৬৬ খিস্টাব্দে বাংলার 


সুবেদার শায়েস্তা খান কর্তৃক দখল 


থু ধম্মার রাজত্ৃকালের (১৬২২-১৬৩৮ 
খি.) মধ্যেই তার লক্কর উজির 


এতিহ্য। মহাকবি আলাওলসহ 
মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যের বড় বড় 
কবিরা আরাকানের রাজধানী শ্রাহেহয়ে 
সাহিত্য চর্চা করেছেন এবং 
সাহিত্যে রোহাউ ও রোসাও নামে 


করার আগ পর্যন্ত চট্টগ্রাম অঞ্চলও 


উল্লেখ করেছেন। এ রোহাঙে্র 


আরাকানের অধীনে ছিল। ফলে 


আশরাফ খানের আদেশ ও 
পৃষ্ঠপোষকতায় এ কাব্য রচনা শুরু 
করেছিলেন। কিন্তু তিনি তার কাব্য 
সমাপ্ত করার আগেই মাত্র ৩৮ বছর 
বয়সে মারা যান। তার কাব্যে বন্দনা, 
মহাম্মদের সিফত এবং রোসাঙ্গের 
রাজার প্রশস্তি অংশে কবি মূলত তার 


অধিবাসীদেরকেই রোহিঙ্গা বলা হতো । 


বিশ্বাসের প্রতিধ্বনিই তুলেছেন। 


চট্টগ্রামে মুসলমানদের প্রভাব বৃদ্ধির 
সাথে সাথে আরাকানেও তা 
সম্প্রসারিত হয়ে পড়ে। 

সময়ের ধারাবাহিকতায় মুসলমানরা 
এখানকার অর্থনীতি, সমাজ, সাহিত্য- 
সংস্কৃতি ও রাষ্ত্রীয় ক্ষেত্রে একটি 


আরাকানে বাংলা সাহিত্য চর্চাকারীদের 
মধ্যে দৌলত কাজী অন্যতম । 


দৌলত কাজী তার কাব্যের ততীয় 


চট্টগ্রামের রাউজান থানার সুলতানপুর 
গ্রামের কাজি বংশের সন্তান 
দৌলত কাজী আরাকানে বাংলা 


রাজার বন্দনা রচনা করেছেন । রাজার 


সাহিত্য চর্চা করেন। এমনকি তিনি 


অভিনব এবং স্বতন্ত্র অধ্যায় বিনির্মাণে 


আরাকানে রাজসভার কাজির পদেও 


সক্ষম হয়েছিল। অদ্যাবধি এখানকার 
মোট জনগোষ্ঠীর 


নিযুক্ত ছিলেন। তিনি শুধু মধ্যযুগীয় 
বাঙালি মুসলমান কবিদের মধ্যেই শ্রেষ্ঠ 


বিশ্লেষণ, ইসলামের প্রতি তার 
আনুগত্য ও ভালোবাসার চিত্র, 
রাজনৈতিক দক্ষতা, সততা, ইসলামের 
প্রসার ও প্রভাবে তার অবদীনসহ 


নন, প্রাচীন বাংলার শক্তিমান কবিদের 


বিভিন্না বিষয়ের আলোকপাত 


মধ্যেও তিনি একজন শ্রেষ্ঠকবি 


রোহিঙ্গা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামে মুসলিম 
জাতিগোষ্ঠীর বসবাস রয়েছে। তবে 


করেছেন । কবির ভাষায়: 


বাস্তববাদী এ কবি মধ্যযুগকে পেছনে 


শ্রী আশরফ খান / ধর্মশীল গুণবান 


ফেলে সমকালীন আধুনিকতা 


মুসলমান সবার প্রদীপ 
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সে রসুল-পরসাদে / গুরুজন 


মহাকবি আলাওল আরাকানের রাজা 
সান্দা থু ধম্মার (১৬৫২-১৬৮৪ খি.) 


চন্দ্রাবতী কাব্য একটি বিরল উদাহরণ 
কবির উদ্ধারকৃত চন্দ্রাবতীর ভণিতা 


আশীর্বাদে 
রাজসখা ইউক চিরজ্ীব ॥ (সতী ময়না 
ও লোর চন্দ্রানী) 


শাসনামলে আরাকানের সৈন্যমন্ত্রী 


অংশ উদ্ধার না হওয়ায় তার ব্যক্তিগত 


মুহাম্মদ সোলায়মানের পৃষ্ঠপোষকতায় 


মধ্যযুগীয় বাংলাসাহিত্যের শ্রেষ্ঠকবি 
মহাকবি আলাওল। তিনি আরাকানে 


পরিচয়ের বিষয়টি প্রচ্ছন রয়ে গেছে 


দৌলত কাজী রচিত অসমাপ্ত সতী 
ময়না-লোর চন্দ্রানী কাব্যটি সমাপ্ত 


অশ্বারোহী সৈন্য পদে চাকরি করলেও 
অচিরেই তিনি আরাকানের মুসলিম 


করেন। সমকালীন আরাকানের 


তবে যেহেতু কবি আলাওল কোরেশী 
মাগন ঠাকুরের পৃষ্ঠপোষকতায় ১৬৪৬- 
১৬৫১ খিস্টাব্দের মধ্যে পদ্মাবতী 


প্রশাসনে মুসলিম প্রভাব ও উদার 


মন্ত্রীদের সুনজরে আসেন এবং তাদের 
পৃষ্ঠপোষকতাতেই ১৬৫১ খ্রিস্টাব্দ 


নৈতিক মূল্যবোধ এ কাব্যের মাধ্যমে 
ফুটে উঠেছে। মূলত এটি ছিল কবির 


কাব্যটি রচনা করেছেন এবং তখন 
তাঁকে আরবি-ফার্সি ভাষায় পারদর্শী, 
বর্মি ও সংস্কৃত ভাষার পন্তিত, ভেষজ 


থেকে ১৬৭৩ খিস্টাব্দের মধ্যেই তাঁর 
কাব্যগুলো রচনা করেন। তাঁর রচিত 
পদ্মাবতী যা আরাকানরাজ থদো 
মিংদারের (১৬৪৫-১৬৫২ খি.) 


মৌলিক রচনা। তিনি আরাকানের 


ও যাদু বিদ্যায় দক্ষ এবং কাব্য ও 


রাজা সান্দা থু ধম্মার শাসনামলে স্বীয় 


নাট্যকলায় অনুরাগী বলে উল্লেখ 


প্রধান অমাত্য মাগন ঠাকুরের 


করেছেন। হয়তো আলাওলের 


পৃষ্ঠপোষকতায় সয়ফুল মুলুক 


শাসনামলে রাজসভার প্রভাবশালী 


বদিউজ্জামাল রচনা শুরু করেন । কবির 


পদ্মাবতী কাব্য রচনার পরে ১৬৬০ 
খিস্টাব্দে তার মৃত্যুর পূর্ব মৃহূর্তে তিনি 


অমাত্য ও কবি কোরেশী মাগন 
ঠাকুরের অনুরোধে ১৬৫১ খ্রিস্টাব্দে 
রচনা করেন। “সৎকীর্তি মাগনের 
প্রশংসা অংশে কবি আরাকানের 


রচিত হামদ-নাত অংশের চরণগুলোতে 


এ কাব্য রচনা করেন। যদি আগেই 


কবির অন্তরাতসার লালিত ইসলামের 


রচনা করতেন তবে আলাওল তার 
পদ্মাবতী কাব্যে এ বিষয়ে উল্লেখ না 


অমাত্যসভা কর্তৃক মুসলমানদের জ্ঞান 
চর্চা ও তাদের পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে 
ইসলামের প্রভাব বিশ্লেষণের প্রয়াস 
পেয়েছেন। কবির ভাষায়: 


এতিহ্য ও ভাবৈশ্বর্য ফুটে উঠেছে। করে ছাড়তেন না। 
আলাওল ১৬৬৩ খিস্টাব্দে আরাকানের কবি দৌলত কাজীর সমসাময়িক 
মুখ্য সেনাপতি সৈয়দ মোহাম্মদ খানের কালের কবি ছিলেন মরদন 


আদেশ ও পৃষ্ঠপোষকতায় সপ্তপয়কর 
কাব্যটি রচনা করেন। 


ওলামা সৈদ শেখ যত পরদেশী / 
পোষন্ত আদর করি বহু প্লেহবাসি ॥ 


তোহফা মহাকবি আলাওলের একটি 


এতিহাসিক আবদুল করিম তার নাম 
মরদন নুরুদ্দীন বলে উল্লেখ করেন 


অন্যতম বিখ্যাত ও উপদেশমূলক 


কাহাকে খতিব কাকে করন্ত 
ইমাম/নানাবিধ দানে পুরায়ন্ত মনস্কাম 


কাব্যগ্রন্থ । গ্রন্থটি ১৬৬৩-৬৪ খিস্টাব্দে 


ওরফে সিকান্দার শাহ দ্বিতীয়ের 
শাসনামলে (১৬২২-১৬৩৮ খি.) কাব্য 


কৰি আলাওল আরাকানের মহামাত্য 
মুহম্মদ সোলায়মানের আদেশে এর 
কাব্যানুবাদ সম্পন্ন করেন। কাব্যটি 
আলাওলের অনুদিত কাব্য হলেও 


॥ (পদ্মাবতী) 

কিবা 

বহু মুসলমান সব রোসাঙ্গে 
বৈসেন্ত/সদাচারী কুলীন পণ্ডিত গুণবন্ত 
॥ (পদ্মাবতী) 


এখানে কবি আলাওল আরাকানের 
রাজধানী ম্রাহেঙকে রোসাঙ্গ নামে 


চর্চা করেন। কবি মরদন কর্তৃক 
উপস্থাপিত আরাকানের কাঞ্চি নগরে 
মুসলিম ও হিন্দু বসতির পরিচয় 
পাওয়া যায়। বিশেষত মুসলমান প্রভাব 


অন্যান্য কাব্যের মতো এখানেও তিনি 
অনুবাদের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা রক্ষা 
করেছেন। এছাড়াও সিকান্দরনামা 
আলাওলের শেষ কাব্যগ্রন্থ । কবি 


উল্লেখ করেছেন। এ ক্ষেত্রে গবেষক 
ড. আহমদ শরীফ মন্তব্য করেন যে, 


খুব বেশি লক্ষ্যণীয় । কবির ভাষায়: 
ভুবনে বিখ্যাত আছে রোসাঙ্গ নগরী / 
রাবনের যেহেন কনক লঙ্কাপুরী ॥ 
সে রাজ্যেত আছে এক কাঞ্চি নামে 


আলাওল আরাকানের রাজা থিরি থু 
ধম্মার ১৬৫২-৮৪ খর.) প্রধান অমাত্য 


আঞ্চলিকভাবে উচ্চারণগত পাথক্যরে 
কারণে হ অক্ষরটি স হিসেবে উচ্চারিত 


নবরাজ মজলিশের আদেশ ও 
পৃষ্ঠপোষকতায় ১৬৭১ থেকে ১৬৭৩ 


পুরী/ মুমীন মুসলমান বৈসে সে নগরী 
] 


আলিম মৌলানা বৈসে কিতাব কারণ / 
কায়স্থগণ বৈসে সব লেখন পড়ন ॥ 


খিস্টাব্দের মধ্যে এটি রচনা করেন। 


হয়েছে। আরাকানের রাজসভায় 
জ্ঞানীদের ব্যাপক কদর ছিল । ওলামা, 


(নসিবনামা আহমদ শরীফ সম্পাদিত) 


অনুদিত কাব্য হলেও এটি যেমন ছিল 
স্বাধীন ও ভাবানুবাদ তেমনি কাব্যের 


সৈয়দ, শেখ সবাইকে সম্মান দিয়ে 
রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ পদে সমাসীন করা 
হতো । এভাবেই আরাকানে 
মুসলমানদের বিস্তৃতি ঘটেছে। 


বিভিন্ন স্থানে নিজস্ব রচনাও বিদ্যমান । 
কোরেশী মাগন ঠাকুরও মধ্যযুগের 


কাব্যাংশে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, 
রোসাঙ্গ নগরী অর্থাৎ আরাকানের 
রাজধানী ম্রোহতয়ের কাছাকাছি কোনো 
পুরী বা নগর “কাঞ্চিপুর'; এখানে 


একজন মৌলিক কবি। মৌলিক রচনার 


মুসলমান ও হিন্দুদের মিলনমেলা । 


সঙ্কটকালে কোরেশী মাগন ঠাকুরের 


মুমিন-যুসলমান, আলিম মাওলানা 


অক্টোবর'১৭ _______'ুুছ। আত্তার্তহীদ ৩৯ 


শি।ক্ষা।-|সং।স্ক।তি 


মজলিশে মিলিত হয়ে পবিত্র কুরান- 
হাদিস আলোচনা করে থাকেন। সেই 
সাথে হিন্দু কায়স্থরাও মিলিত হয়ে 
লেখাপড়া করে থাকেন। কাব্যের এ 
ধশে বৌদ্ধদের কোনো বিবরণ দেয়া 
হয়নি। বিষয়টি তো এমনটিও হতে 
পারে যে, ম্রোহংয়ের পাশের যেসব 
স্থানে গৌড়ীয় সৈন্যদের বসবাসের 
জন্য সেনাছাউনি নির্মাণ করা হয়েছে 
তারই কোনো একটি বসতির নাম 
কাঞ্চিঃ যেখানে বাংলা থেকে আগত 
গৌড়ীয় মুসলমান ও হিন্দু সৈনিকদের 
বংশধররাই বসবাস করে থাকেন। 
সুতরাং এটা আরাকানেরই কোনো 
ংশ বলে ধরে নেয়া যায়। 
আরাকান প্রশাসন প্রভাবিত কবিদের 
মধ্যে সপ্তদশ শতাব্দীর শক্তিশালী 


“বিলকিসনামা'; কাজী মোহাম্মদ 
হোসেনের আমির হামজা, দেওলাল 
মতি ও হায়দরজঙ্গ; আরাকানের 


হাজারো কুলীন পণ্ডিত ও গুণী 
ব্যক্তিদের ভিড় লক্ষ্যণীয় ছিল। তাদের 


দাও খুলে দাও সীমান্ত 
নিহিহানা বাহানা 


কে দেখে এ ধ্বংসলীলা 
রক্তখেলা 


মুসলমান্রে 
কে শুনে এ আর্তনিনাদ 
স্বজনহারার 


মধ্যে ওলামা, সৈয়দ, শেখ প্রভৃতি যারা 
বিদেশী ছিলেন কিংবা স্বদেশী ছিলেন 
সবাইকে মুসলিম অমাত্যরা বিভিন্ন 
কাজে নিয়োজিত করে রাজ্যের উন্নতি 
যেমন নিশিত করেছেন, তেমনি 
আরাকানী প্রশাসনে 


প্রভাব প্রতিপত্তি ও মর্ধাদাকে নিশ্চিত 
বিভিন্ন 


লোক 


বিদেশী মুসলিম-অমুসলিম 


মুসলিম কবি নসরুল্লাহ খোন্দকার । এ 
কবির তিনটি প্রধান কাব্যের সন্ধান 


আরাকানে একত্রিত হয়ে 
সমাজ ও সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছেন 


পাওয়া যায় যথা জঙ্গনামা, মুসার 
সওয়াল ও শরীয়তনামা। আরাকানের 
অমাত্য সভার পৃষ্ঠপোষকতা প্রাপ্ত কৰি 
আবদুল করিম খোন্দকার । তিনি 
আরাকানেই জন্ম গ্রহণ করেন। তার 
রাজার ট্যাক্স-কালেক্টর' হিসেবে কাজ 
করেন। পিতামহ মদন আলী 
আরাকানের রাজার দোভাষী বা 


করতেন। তিনি তিনটি কাব্য রচনা 
করেছেন যথা- "দুল্লাহ মজলিশ', 
হাজার মাসায়েল এবং তমিম 
আনসারী । শুজা কাজী নামে পরিচিত 
আরাকানের সরদার পাড়ার অধিবাসী 
কবি আবদুল করিম অন্যতম কবি 
ছিলেন। তিনি “রোসাঙ্গ পাঞ্চালা' নামে 
আরাকানের ইতিহাস সংবলিত কাব্যটি 
রচনা করেন। সেই সাথে ম্রোহংয়ের 
কবি আবুল ফজলের আদমের লড়াই; 
আরাকানের কাইমের অধিবাসী কাজী 
আবদুল করিমের রাহাতুল কুলুব, 
আবদুল্লাহর হাজার সওয়াল, নুরনামা, 
মধুমালতী, দরীগে মজলিশ; কাইমের 
অধিবাসী ইসমাইল সাকেব এর 


বিশেষত আরাকানে ইসলামের প্রসার 
ও প্রভাব বিস্তারে তাদের অবদান ছিল 
অনস্বীকার্য । কবি আলাওলের ভাষায়: 
নানা দেশী নানা লোক / শুনিয়া 
রোসাঙ্গ ভোগ / আইসন্ত নৃপ ছায়াতল; 
আরবী মিশরী শামী / তুরকী হাবশী 
রুমী / খোরাসানী উজবেগী সকলা! 
লাহরী মুলতানী হিন্দি/কাশ্ীরী দক্ষিণী 
সিন্গী / কামরূপী আর বঙ্গদেশী; 


দুঃখী প্রাণের? 

কোথায় গেলো জযবা তোদের 
দীন ঈমানের 

কোথায় গেলো স্বপ্ন তোদের 
ত্যাগ আর দানের? 

তুমি আমি থেকেও আজ 
রোহিঙ্গারা 


বন্ধ কেনোঃ 


ওদের তরে 


নাম/ কতেক কহিমু জাতি ভাঁতি॥ 
(আলাওল, পদ্মাবতী, সৈয়দ আলী 
আহসান সম্পাদিত)। 

এভাবে মধ্যযুগ কিংবা তারও আগে 
থেকে আরাকানে মুসলমানদের প্রভাব 
প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। অথচ 
বর্তমানে সেখানকার মুসলমানদের 
ভিনদেশি বলে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। 
এটা শুধু অমানবিকই নয়, বরং 
জবরদখলের চরম মাত্রা। মগের 


মেশকের মতো দ্বাণ বুঝি 
মুসলমানের 


অক্টোবর'১৭ _______লল্্্্ু। আত্তার্তহীদ ৪০ 


স্বা।স্থ্য।-।চি।কি।ৎ।সা 


মোহাম্মাদ গিলান ইউনিভার্সিটি অব ভিক্টোরিয়া 


স্াযুবিজ্ঞান (7০%//0950976) এখন 
স্বীকার করে যে, মানুষের মস্তিষ্ক 


দেয়। পর্নোগ্রাফি দেখা একটি নীরব 
অথচ ভয়ঙ্কর সমস্যা যা মহামারীর 


অভিযোজন ক্ষমতা সম্পন্ন। অর্থাৎ, 
অভিজ্ঞতা লাভের মধ্যদিয়ে মস্তিষ্কে 


আকার ধারণ করেছে। এর মাধ্যমে 
নারীদের চাইতে পুরুষরাই বেশি 


পরিবর্তন ঘটে এবং আমরা যা দেখি, 
শুনি বা জানি, তার সবকিছুর সাথেই 


ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। 
এ বিষয়টির ক্ষতিকারক দিক সংক্রান্ত 


মস্তিষ্কের সংযোগ গড়ে ওঠে । দর্শন 
ক্লাসের আলোচনায় সক্রিয় অংশগ্রহণ 
থেকে শুরু করে নতুন কোনো শহরের 


অধিকাংশ নিবন্ধগুলোতে বিষয়টি 
সম্পর্কে সাধারণত মনস্তান্তিক এবং 
অথবা সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে 


পথঘাট চেনা, এমনকি আপাতদৃষ্টিতে 
নিক্রিয়ভাবে বসে থেকে কোনো গান 
শোনা কিংবা টিভি দেখা__আমাদের 
প্রতিটি কাজের সাথেই মস্তিষ্কের 
তাৎক্ষণিক সংযোগ গড়ে ওঠে এবং 
মানুষ হিসেবে আমরা কে, কেমন, এই 


আলোচনা করা হয়। তবে বক্ষ্যমাণ 
নিবন্ধে র দৃষ্টিকোণ থেকে 
পর্নোগ্রাফি দেখার ক্ষতিকর প্রভাবগ্তলো 
সম্পর্কে আলোপাত করা হবে। 

প্রচলিত যে মডেলটির (71991) 
মাধ্যমে মানুষের শেখা এবং মনে 


সংযোগপ্তলোই সেটা নির্ধারণ করে 


রাখার প্রক্রিয়াটিকে ব্যাখ্যা করা হয়, 


সেই মডেলটির ভিত্তি হলো সিন্যাপটিক 
প্লাসটিসিটি (577017170 17105170717) । 
সিন্যাপটিক প্লাসটিসিটি হলো মস্তিষ্কের 


সেই ক্ষমতা যার মাধ্যমে অভিজ্ঞতায় 
সাড়া দিতে মস্তিষ্ক তার নিউরনসমূহের 
(মস্তিফকোষ) মধ্যকার সংযোগগুলোর 
শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। কি 
পরিমাণ এবং কোন ধরণের গ্লায়বিক 
আচরণের বহিঃপ্রকাশ ঘটবে এবং সেই 
সাথে কি পরিমাণ নিউরোট্রা্সমিটারের 
(7০%7০91777157711/67- _আনবিক 
সম্পন্ন ঘ্লায়বিক সংবাহক) 
নির্গমন ঘটবে, তা নিয়ন্ত্রণ করাও এ 
ক্ষমতার অন্তর্ভৃক্ত। অধিকাংশ মানুষ 
ডোপামিন সম্পর্কে যা কিছু জানে তা 
বিভিন্ন বিখ্যাত ব্যক্তি যেমন- মুহাম্মাদ 


অক্টোবর'১৭ ____-0 আত্তার্তহীদ ৪১ 
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আলী বা মাইকেল জে. ফক্সের 
পারকিসন (977777507) রোগে 


দৃশ্য দেখলে যৌন উত্তেজনা তৈরি হয়, 


পরিচিত হয়ে থাকে। পর্দা থেকে 


যা ডোপামিনারজিক সিস্টেমকে সক্রিয় 


আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা থেকে । শরীরে 
দিলে মানুষ এ রোগে আক্রান্ত হয় । 


করে তোলে। কোকেইনের মতো 
ড্রাগগুলো ঠিক এই কাজটিই করে 


অবাস্তব কল্পনার পাশাপাশি এক 
ধরনের তড়িঘচৌম্বক তরঙ্গ 
(61901707710272116 1702) 


থাকে । পর্দায় যৌন ক্রিয়াকলাপের 


মস্তিষ্কের একটি অত্যাবশ্যক 
নিউরোট্রাসমিটার হলো ডোপামিন 
(4০727777) ৷ এর ভূমিকা অনেক 
গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এটি সচেতন 
অঙ্গসঞ্চালন, অনুপ্রেরণা দান, প্রতিদান 
দেওয়া, শাস্তি দেওয়া এবং শিক্ষণ 


দৃশ্য দেখার ফলে মস্তিকে নতুনভাবে 
তৈরি হওয়া সংযোগগুলো প্রচুর 
পরিমাণে নিঃসৃত ডোপামিনের দ্বারা 


বিচ্ছুরিত হয় যা মস্তিষ্কে রাসায়নিক 
বিক্রিয়া ঘটায়। ফলে ডোপামিনের 
নিঃসরণ ঘটে। পরিণতিতে, এক 
ধরনের বাস্তব অনুভূতির তৈরি হয় 


আরও বেশি শক্তিশালী হয়। ফলে 
পর্দায় দেখা দৃশ্যগুলো নি 
স্মৃতিপটে না-গিয়ে _ফেক্ষেত্রে 


প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে। শিশুদের 
এডিএইচডি (479171) _ 4//71707 
1)617071-1717/)27001771 
1)159/49), বার্ধক্যজনিত স্মৃতিশক্তি 
হ্রাস (০92777/776 ৫2০776) এবং 
বিষনতার (92%7/55797) ক্ষেত্রেও 
ডোপামিনের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। 
আনন্দ অনুভব, প্রতিদান, শিক্ষণ 
প্রক্রিয়া ইত্যাদিতে ডোপামিনের 
ভূমিকা অবিচ্ছেদ্য । কোকেইনের মতো 
ড্রাগগডুলোর কার্যকারিতা 
ডোপামিনারজিক সিস্টেম 
(/991707771767276 7562771) 
কেন্দ্রিক । এ ড্রাগগুলোর কার্যকারিতার 
ফলে প্রচুর পরিমাণে ডোপামিনের 
নিঃসরণ ঘটে। ফলে শরীরে 
“উচ্চমাত্রার শক্তি বা আনন্দ অনুভূতি" 
সৃষ্টি হয় যা ক্রমেই আসক্তিতে পরিণত 
হয়। একাধিক গবেষণার ফলাফল 
তৈরি করে, নয়তো প্রত্যক্ষ আনন্দ 
দানে ভূমিকা রাখে । মস্তিষ্কের বিভিন্ন 
অঞ্চলের উপর ভিত্তি করে, চরম 
আনন্দ লাভের মুহুর্তে, নয়তো আনন্দ 
লাভের পরে, ডোপামিনের নিঃসরণ 
ঘটে । এই নিঃসরণের সময়, ডোপামিন 
শারীরিক ক্রিয়ার সাথে মস্তিষ্কের নতুন 
সংযোগগ্ডলোকে আরও বেশি 
শক্তিশালী (51/971797) এবং দৃঢ় 
(/217/0/0০) করে যা ব্যক্তিকে 
পুরনায় ওই আনন্দ লাভের জন্য একই 
কাজ করতে উৎসাহ যোগাতে থাকে । 
পর্নোগ্রাফির সাথে এর সম্পর্কটা 
কোথায়? পর্দায় যৌন ক্রিয়াকলাপের 


দৃশ্যগুলো পর্দা বন্ধ হওয়ার পর না 
থেকে মুছে যেতো ড় ডোপামিনের 


ঠিকই, তবে যে আনন্দ এবং তৃত্তিবোধ 
তৈরি হয়, তা নিজেকে ধোকা দেওয়া 
ছাড়া কিছু নয়। ডোপামিন নতুন করে 
পাওয়া যৌনতৃত্তি সাথে সাথে বডির 
সংযোগসমূহকে শক্তিশালী করে । ফলে 


দৃট়ীকরণ (/০7/79/09717) প্রক্রিয়ার 
কারণে স্থায়ী স্মৃতিপটে প্রবেশ করে। 


যা ঘটে তা হলো, ব্যক্তি তখন তার 
স্ত্রীকে নিজের অবচেতন মনে জমে 


এখানে দৃশ্যগুলো দর্শকের মনে রিপ্লেই 


থাকা কল্পিত যৌন আচরণে লিপ্ত 


মোডে (79717) 71০90 বারবার 
চোখে ভাসতে থাকে) দৃঢ়ভাবে গেঁথে 


হওয়ার আহ্বান করে । 
মস্তিষ্কে সংঘটিত ঘটনা প্রবাহ খুবই 


যায়। এক্ষেত্রে সমস্যার কথা হলো, 


যৌগিক আবার সরলও | পর্নোগ্রাফি 


কোনো কিছুকে যতবেশি স্মরণ করা 
হবে, মস্তিষ্কে তা ততবেশি স্থায়ী রূপ 
লাভ করতে থাকবে। স্কুলের ওই 


দেখার ফলে সিন্যাপটিক প্লাসটিসিটি 
মস্তিষ্কে নতুন সংযোগ তৈরি করে। 
ফলে নতুন করে লাভ করা স্মৃতিগুলো 


দিনগুলোর কথা মনে করে দেখুন ড় 
একটা বিষয় বারবার পুনরাবৃত্তির পর 
তা মাথায় গেঁথে যেতো! 
পর্নোগ্াফি হলো অলীক কল্পনা 


সংরক্ষিত হয়ে যায়। এক্ষেত্রে 
অভিজ্ঞতা যেহেতু যৌন উত্তেজনার 
সাথে সম্পৃক্ত, তাই ডোপামিন 


নিঃসরণের মাধ্যমে নতুন পন 
সংযোগগুলো বহুগুণ রি 


(97145) | প্রতিটি নতুন দৃশ্যে 


হয়ে থাকে এবং 


একজন নতুন নারীকে দেখে দর্শকের 


দৃশ্যগুলো স্থায়ী ভিত সি 


ভ্রম জাগে যেন প্রতিবার সে নতুন 
একজন নারীর সাথে সম্পর্কে লিপ্ত 
হচ্ছে। পর্নোগ্রাফির  “তারকা' 
অভিনেত্রীরা ছবিতে পুরুষদের কাছে 
নিজেদেরকে এবং 
অবমাননাকর যৌনকর্মের শিকারে 
পরিণত করে। এসব যৌন আচরণ 


নি ফলে দুই ধরণের ঘটনা ঘটে: 
১. কোকেইন মস্তিষ্কের যে গঠনতন্ত্রকে 


_ দৃশ্যের পুনর্মধ্তায়ন করতে চায় 


মানসিকভাবে সুস্থ অধিকাংশ মানুষের 
কাছে সম্পূর্ণরূপে অশ্লীল, জঘন্য । 


যার অনিবার্ধ পরিণাম হতাশা । 
এই পুনর্মধ্তায়নের প্রত্যাশা পুরণ 


পর্নোগ্রাফির চিত্রনাট্যের কাজই হলো 
দুএকটা পরিচিত এবং স্বাভাবিকভাবে 
যৌন উত্তেজনা সৃষ্টিকারী আচরণের 
মাঝে এমন কিছু যৌন আচরণকে 
ঢুকিয়ে দেওয়া যেগুলো যৌনভাবে 


হবার নয়। কারণ একাধিক নতুন 
নতুন নারীর পরিবর্তে স্ত্রী শুধু 
একজন। আরও ভয়ানক বিষয় 
হলো, এই একজন নারীর যৌন 
বাচনভঙ্গি, আচরণ, শারীরিক 


সুখকর নয়। আর এভাবেই দর্শক 
নতুন নতুন যৌন আচরণের সাথে 


আবেদন ইত্যাদি পুরুষের মনে 
জমে থাকা ওইসব নতুন নতুন 


অক্টোবর'১৭ _______। আত্তার্তহীদ ৪ 
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নারীর সাথে কখনোই মিলবে না। 
হয়তো প্রথম প্রথম দুএকবার 
পুনর্মধ্ায়ন বেশ উত্তেজনাকর এবং 


তা গবেষণার ভিন্ন একটি ক্ষেত্র যা 
গভীর মনোযোগের দাবি রাখে । 


সময় এবং পছন্দ প্রয়োজন । ব্যক্তি 
তার মস্তিষ্কে যে বিষয়টি বারবার 


স্নাযুবিজ্ঞান পর্নোথ্াফিতে আসক্ত 


আনন্দঘন হতে পারে । তবে শীঘ্ঘই 
বাস্তবতা এসে হানা দেবে এবং 


সক্রিয় করবে, মস্তিষ্ক সেটিকেই তার 


ব্যক্তিদের সম্পর্কে বেশ পীড়াদায়ক 
চিত্র তুলে ধরলেও, এটি পুরোপুরি 


যখন আনন্দ পাওয়া যাবে না, 


দুঃসংবাদ নয়। যদিও পর্নোগ্রাফি এবং 


ডোপামিনের নিঃসরণও তখন বন্ধ 
হয়ে যাবে। 
দুঃখজনক হলো, ঘটনার এখানেই শেষ 


কোকেইন মস্তিষ্কের একই গঠনতন্ত্রকে 
আক্রমণ করে, তথাপি দুটির পরিণতি 
পুরোপুরি এক নয়। মস্তিষ্কের সশশ্রিষ্ট 


নয়। অবাস্তব এবং কাল্পনা নির্ভর 


নতন্ত্রকে বিষমুক্ত করার জন্য, 


প্রত্যাশার কারণে বাস্তবে যখন হতাশার 
সৃষ্টি হবে, মস্তিষ্ক তখন ডোপামিনের 


কোকেইনে আসক্ত ব্যক্তিকে অবশ্যই 
একটি সুশৃঙ্খল এবং ধারাবাহিক 


নিঃসরণ শুধু বন্ধই করবে না; বাস্তবিক 


আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। 


অর্থে, এ নিঃসরণ স্তর তখন সর্বনিম্ন 
স্তরেরও নীচে নেমে গিয়ে বিষন্নতার 
স্তরে গিয়ে পৌঁছবে । ফলে দাম্পত্য 


অন্যথায়, তার জীবনই ঝুঁকিগ্রস্থ হয়ে 
পড়ে। পক্ষান্তরে, অনেক মানুষ যারা 
পর্নোগ্বাফি দেখার বাস্তব এবং সুস্পষ্ট 


জীবনে হতাশা, অতৃপ্তি এবং অশান্তির 
জন্ম হবে। কারণ সে “যেভাবে 


ক্ষতির দিক সম্পর্কে জেনে গেছে, 
তারা কোনো রকম নোতবাচক 


পছন্দ হিসেবে গ্রহণ করবে । 
ভাষান্তর : আবদুল আহাদ 


কলম 
গোফরান উদ্দীন টিটু 


কলমের ধার অগাধ অপার 
সচল অচল মানে না 
কলমটা কী কেউ কি বুঝেছি 
কলম নিজেই জানে না! 
কলম কলম নয় বকলম 
কলম খুবই ধারালো 
ইতিহাসটাও সাক্ষী আছে রে 


প্রত্যাশা করে, সেভাবে পায় না।' 
অনেক নারী নিজেদেরকে আরও বেশি 


মনস্তাত্তিক বিপর্যয়ের শিকার না হয়েই, 
তাতক্ষনিকভাবে পর্নোগ্রাফি দেখা বাদ 


আবেদনময়ী করার চেষ্টা করা সত্েও, 


দিতে পারে । এজন্য প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি 


এমনকি স্বামীদের মনের মতো করে 
আত্মমর্যাদাহীন, বিকৃতরুচির 
যৌনকর্মের জন্য নিজেদেরকে 
স্বামীদের হাতে তুলে দিলেও, 


থাকতে হবে এবং নিজেকে নানা রকম 
কর্মকাণ্ডে ব্যস্ত রাখতে হবে। প্রথম 
প্রথম অতীতের দেখা পর্নোগ্রাফির 
মনোযোগ বিনষ্টকারী দৃশ্যগুলো 


পর্নোগ্াফিতে আসক্ত স্বামীরা খুব 
সামান্য সময়ের জন্যই আনন্দ লাভ 
করবে এবং অল্প সময়েই আগ্রহ 


চোখের সামনে ভাসতে থাকবে যা 
পর্নোথ্াফি পরিত্যাগের ক্ষেত্রে ব্যক্তির 


কলম যে কাকে হারালো! 
অস্ত্রই সে কি বড় হাতিয়ার 
এই কলমের চেয়ে রে 
নয় কখনোই বুঝতেই পারি 
কলমটা হাতে পেয়ে রে! 


মহাশ্র 
ফারুক আহমাদ মাহমুদী 


ইচ্ছা এবং উদ্যমের জন্য একটি কঠিন 


হারিয়ে ফেলবে । ফলে সর্বোচ্চ চেষ্টা 
সত্তেও স্ত্রী নিজেকে অনাকর্ষণীয় এবং 
আবেগিক দিক থেকে পরিত্যক্তা মনে 
করবে । অথচ সে জানবেও না যে, 
পর্নোগ্ধাফির ডোপামিনের সাথে সে 
প্রতিযোগিতায় টিকতে পারছে না। 


পরীক্ষা । তবে সুখের কথা হলো, 
পর্নোগ্াফি দেখার কারণে মস্তিস্কের 


কি নেই তোমাতে? 
অতৃপ্ত পিয়াসা নিয়ে আসি যখন 
পায় শরাবের পিয়ালা, 


প্নলায়বিক সংযোগগুলোর যেভাবে 


গুমরাহ জাতিকে দেখায় সঠিক পথ 


পুনর্বিন্যাস ঘটেছিল, সেই পুনর্বিন্যাস 


তোমার সুরের মালা 


ঘটানো আবারও সম্ভব । মস্তিষ্ক খুবই 
কর্মদক্ষ একটি অঙ্গ যা অব্যবহৃত 


এ সম্পর্কে চাঞ্চল্যকর তথ্য হলো, 


সংযোগগ্ডলো থেকে মুক্ত হতে পারে। 


মস্তিষ্ক একটি সামগ্রিক সত্তার মতো 
কাজ করে; এর কার্ষকারিতার পরিধি 


হলো সর্বব্যাপী । ফলে মস্তিষ্কের 
কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলের পরিবর্তন হলে 
অন্যান্য অংশও প্রভাবিত হয় 


পর্নোগ্রাফি দেখার মাধ্যমে আক্ষরিক 


তুমি তো অমূল্য হার সবাই চায় 
স্বীয় কণ্ঠে পর তে, 
পারো তুমি নূরের ঝিরঝির বৃষ্টি ঝরাতে । 


ব্যক্তি যতই পর্নোগ্রাফির 


তুমি তো শী নূর 


সংযোগগ্তলোকে পুনরুদ্দীপ্ত না-করে 


থাকবে, মস্তিষ্কের পক্ষে ওইসব 


তুমি তো এমন মহাগ্রন্থ 


সংযোগগ্তলো পরিত্যাগ করার 


যার সংরক্ষক সত্তা নিজেই । 


সম্ভাবনাও তত বেশি। আবার পূর্বের 
অভিজ্ঞতায় জড়ালে এবং মস্তিফকে 


অর্থেই পুরো মস্তিষ্কের সকল স্ত্ায়বিক 


যৌন আলোড়ন সৃষ্টিকারী বিষয়ে ব্যস্ত 


তৃষ্তার্ত হৃদয়ের সিংহাসন চায় 
পারো তুমি কচি কাচা হৃদয় জয় করতে । 


সংযোগগ্তলোর পুনর্বিন্যাস ঘটে । ফলে 


রাখলে, অনিবার্ষভাবেই তা অন্যান্য 


তুমি তো সর্বাধিক পঠিত 


মস্তিষ্কের অন্যান্য অংশ এবং তাদের 
কর্মদক্ষতার উপর কেমন প্রভাব পড়ে, 


সংযোগগ্তলোকে পুনরুদ্দীপ্ত করবে। 
কর্ম সম্পাদনের জন্য মস্তিষ্কের শুধু 


মন চায় তোমায় পড়তে 
শুধু সন্দেহ নেই তোমাতে । 


অক্টোবর'১৭ _______'ুু। আত্তার্তহীদ ৪৩ 


গ্র।স্থ।-।পরর্যা।লো।চ।না 
ইলমের ভালোবাসায় 


চিরকুমার ওলামায়ে কেরাম 
শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ (রহ) 


বই : ইলমের ভালোবাসায় চিরকুমার ওলামায়ে কেরাম 
লেখক : শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুন্দাহ রেহ.) 
অনুবাদক : আবু সাঈদ মুহাম্মদ নু'মান 
প্রকাশক : মাকতাবাতুদ দাওয়াহ, ঢাকা 

: ৪০০ টাকা মাত্র। 
“ইলমের ভালোবাসায় চিরকুমার উলামায়ে কেরাম” বইটি 
আরববিশ্বে সাড়া জাগানো গ্রন্থ [ঠা] []7-এর বাংলা 
অনুবাদ। জগৎ জয় করা যেসব শ্রেষ্ঠ আলেম শুধু ইলমের 
ভালোবাসায় এবং ইলম-সাধনায় গভীরভাবে নিমগ্ন থাকার 
কারণে বিয়ে করতে পারেননি কিংবা করেননি, তাদের মহান 
জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে 
বইটিতে । 
তবে বেশ বড় কলেবরের এ বইয়ে সকল চিরকুমার 
আলেমের জীবনালেখ্য তুলে ধরা হয়নি; একজন বিদৃষী 
হয়েছে। “মাত্র পঁয়ত্রিশ জনের স্ততিগান' বলে হতাশ হওয়ার 
কিছু নেই। কারণ, বইটিতে এমন কিছু মনীষীর জীবনালেখ্য 
ওঠে এসেছে, যাদের নাম শুনলে চমকে যেতে হয়! বিস্ময়ে 
চোখ কপালে ওঠে যেতে চায়, “উরাও বিয়ে করেননি!” 
বিশর হাফি, আবু আলী ফারসী, ইমাম ইবনে জারীর আত- 
আয-যামখশরী, ইবনুল আনবারি এবং আবুল ওয়াফা 
আফগানী প্রমুখের জীবনগল্পে সুশোভিত হয়েছে বইটির 
পাতাগুলি। 


সকল ওলামায়ে কেরামের জীবনী উল্লেখ করার প্রয়াস 
পেয়েছি, যারা বিবাহ বর্জন করার গুণে গুণান্বিত। এতে 
আমি এ গুণের সকল আলেমের জীবনী উল্লেখ করিনি । 
সেটা আমার অভিপ্রায়ও নয়। আমি কেবল প্রসিদ্ধ 
অবিবাহিত উলামায়ে কেরামের মধ্য থেকে সৎ, সালেহ, 
নেতৃস্থানীয় বড় বড় কয়েকজনের জীবন থেকে কিছু দিক 
তুলে ধরেছি।” 

জ্ঞান-সাধনায় নিমগ্রতার কারণে যাঁরা নারীর প্রেমময় সানিধ্য 
থেকে নিজেদেরকে গুটিয়ে নিয়েছিলেন; ইলমের প্রেমে বুদ 
হয়ে যারা একাকিত্ব ও নিঃসঙ্গ জীবনকে বেছে নিয়েছিলেন; 
যাদের মর্যাদা ছিল সুপ্রতিষ্ঠিত; যাঁদের ইলমি প্রসিদ্ধি ছিল 
দিগন্ত-বিস্তৃত; যাদের জিন্দেগির আবে হায়াত ছিল ইলম, 
তাদেরই মহান জীবনের কিছু চিত্র আঁকা হয়েছে এ বইয়ে । 
বইটি পড়লে বিয়ের বাসনা ছাড়তে হবে কিংবা বইটি লেখা 
হয়েছে বৈরাগ্যবাদের দিকে আহবান করার জন্যড় এমনটি 
ভাবার কোনো সুযোগ নেই। কারণ “বিয়ের চেয়ে নফল 
ইবাদতে লিপ্ত থাকা উত্তম' অভিমত পোষণকারী ইমাম 
শাফিয়ি রাহিমাহুল্লাহও কিন্তু বিয়ে করেছিলেন । সর্বোপরি 
লেখক স্বয়ং বিবাহিতড় একজন আদর্শ স্বামী এবং আদর্শ 
বাবা ছিলেন। 

যদি বৈরাগ্যের প্রতি আহ্বান করা উদ্দেশ্য না হয়, তাহলে 
লেখক কোন উদ্দেশ্যে এ ধরনের বই লিখলেনড় এমন প্রশ্ন 
মনে উত্থাপিত হওয়া অস্বাভাবিক নয়। এর জবাবে লেখক 
স্বয়ং বলছেন, “পূর্বসূরিদের কাছে ইলমের মর্যাদা কী ছিলো? 
ইলমের জন্য তাদের আগ্রহ উদ্দীপনা কেমন ছিলো? কীভাবে 
তারা ইলমের জন্য নিজেকে মিটিয়ে দিয়েছেন? 
অন্য সব বস্তুর তুলনায় ইলমকে কতটুকু প্রাধান্য দিয়েছেন? 
কীভাবে তারা জীবনের প্রয়োজনীয় তাকিদেও সাড়া না দিয়ে 
ইলমের অধ্যাবসায়ে লিপ্ত ছিলেন? বর্তমান সময়ের তালিবুল 
ইলমগণ যাতে তা অনুধাবন করতে পারে এ উদ্দেশ্যেই এ 
গ্রন্থটি রচনা করেছি ।' 
পরিচিতি ও প্রসিদ্ধি থাকার কারণে লেখক রাহিমাহুল্লাহ 
সম্পর্কে তেমন কিছু বলার প্রয়োজন অনুভব করছি না। 
তবে নবীন পাঠকদের উদ্দেশে কটি কথা তুলে ধরছি। 
ইলমের ময়দানে অল্প সময়েই নিজের একটা শ্রেষ্ঠতের 
আসন করে নেওয়া লেখক ছিলেন আরববিশ্বের ক্ষণজন্মা 
আলেম মনীষা । ছিলেন গত শতাব্দীর অন্যতম সেরা 
মুহাদ্দিস । বেশকিছু বিখ্যাত গ্রন্থের জন্য তিনি পাঠকমহলে 
সমাদৃত ও প্রশংসিত। লেখা পড়লেই তার শ্রেষ্ঠত সম্পর্কে 
ধারণা পাওয়া যায়। অনুবাদকের ভাষায়: “আবু গুদ্দাহ 
(রহ.) নশ্বর জীবনের বিচারে এখন আমাদের মাঝে আর 
নেই, এটা যেমন সত্য তেমনি এটাও সত্য যে, তিনি আছেন 


এ সম্পর্কে গ্রন্থকার আবদুল ফাত্তাহ (রহ.) নিজে বলেন, 
“বক্ষমান গ্রন্থটি একটি সংক্ষিপ্ত রচনামাত্র। তাতে আমি ওই 


আমাদের হৃদয়ের মণিকোঠায়, আমাদের চেতনায়, প্রেরণায়, 
অনুভবে এবং আমাদের প্রার্থনায় । তিনি আছেন তার বিপুল 


অক্টোবর'১৭ ________লল্্্ু। আত্তার্তহীদ ৪৪ 


গ্র।স্থ।-।পরর্যা।লো।চ।না 


কর্ম ও কীর্তির মধ্যে, আমাদের জন্য রেখে যাওয়া তার 
জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও চিন্তা-সম্পদের মধ্যে । 

বইটির শব্দ, ভাষাশৈলি এবং বাক্যগঠন চমৎকার । অনুবাদও 
বেশ সাবলীল। তবে অনেক জায়গায় শাব্দিক অনুবাদের 
কারণেই বোধহয় কিছুটা খাপছাড়া খাপছাড়া লাগে 
অনুবাদক যদি ভাবানুবাদের দিকে আরেকটু ঝুঁকতেন এবং 


হ. ম. সাইফুল ইসলাম মনজুর দুটি গীতিকাব্য 
(১) কীদিস কেন! 

ওরে পাগল কাদিস কেন! কীদলে কিছু হয়! 

কান্না মানেই আনলি যেচে চরম পরাজয়! 

অশ্রুমুছে তারচে' বরং 

মাখ তুলিতে রঙধনু রঙ 


বাক্যবিন্যাসে আরেকটু প্রচেষ্টার সাক্ষর রাখতেন, তাহলে 
তার অনুবাদকর্মটি উপরের দিকে আরেকটি লাফ দিত বলে 
আমার বিশ্বাস। 
বইটিতে আছে গুরুত্বপূর্ণ কিছু টীকাভাব্য। অনেক বিষয় 
স্পষ্ট করা হয়েছে এসব টীকায়। যাদের কথা গল্লাকারে বলা 
হয়েছে, তাঁদের জীবনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্যও টাকায় তুলে 
ধরা হয়েছে। এছাড়াও তাদের রচনা এবং যেসব গ্রন্থে 
তাঁদের জীবনী উল্লেখ হয়েছে, অনেক জায়গায় সেসব 
বইয়ের নামও দেওয়া হয়েছে। 
বিবাহবর্জন সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ সো.)-এর কঠিন সতর্কবাণী 
থাকা সত্তেও এত বড় বড় শ্রেষ্ঠ আলেম কেন বিয়ে 
করেননিড় এমন প্রশ্নের উত্তর বইয়ের নামেই আছে । তবে 
গ্রন্থকার (রহ.) “ওলামায়ে কেরামের কৌমার্য : কারণ ও 
রহস্য” শিরোনামে একটি ভূমিকা লিখে সে সম্পর্কে দীর্ঘ 
আলোচনা করেছেন। বইয়ের শুরুতেই পাঠকের কাছে 
বিষয়টা খোলাসা করে দিয়েছেন, যাতে আর সন্দেহ ও 
প্রশ্নের সম্মুখীন হতে না হয়। 
বইটির শেষে “যবনিকা* শিরোনামে সুন্দর একটা 
উপসংহারও পাঠকদের উপহার দেওয়া হয়েছে। যা সবারই 
ভালো লাগবে । 
বইটি সম্পর্কে অভিমত ব্যক্ত করতে গিয়ে লন্বপ্রতিষ্ঠ 
অনুবাদক মাওলানা আবদুল্লাহ আল-ফারুক বলেন, “এ এক 
অন্য ইতিহাস। একদল জ্ঞানপাগলের ইতিহাস। কলাল্লাহ 
আর কলার রাসুল (সা.)-এর ভালোবাসা যাঁদের 
সংসারজগতে উকি-ঝুকির অবসর দেয়নি, তাদের বিস্ময়কর 
জীবনগল্প আর রোদে হাটার ইতিহাস। যাঁরা বউয়ের সঙ্গে 
নয়; বইয়ের সঙ্গে সংসার পেতেছিলেন তাঁদের কিছু টুকরো 
গল্প আর খন্তিত সময়ের ইতিহাস ।” 
ইলমের ভালোবাসা হৃদয়ে ধারণ করতে; ইলমের প্রেমে বুঁদ 
হয়ে পড়ে থাকতে বইটি হতে পারে শ্রেষ্ঠ অবলম্বন । ইলমের 
ভালোবাসায় চিরকুমার না-ই হোন, তবে ইলম-সাধনায় 
আরো মনোনিবেশ করতে প্রেরণা যোগাবে বইটি । জৈবিক 
চাহিদা ও লোভ-লালসার ছড়াছড়ির এ যুগে বইটি স্মরণ 
করিয়ে দেবে ইলম ও আমলের নুরানি যুগের কথা । হাজির 
করবে জুহদ ও তাকওয়ার চমৎকৃত এক উদ্যানে। তাই 
চমৎকার এ বইটি নিয়ে আজই বসে যান। আর হারিয়ে যান 


দুলকিচালে চল এগিয়ে দূরকরে সংশয়, 

ওরে পাগল কীদিস কেন! কাদলে কিছু হয়! 
ভাবিস যারে দিন-রজনী আপন করে পেতে, 
কাঁদলে বসে তার কাছে তুই পারবি কি রে যেতে! 
তোল চরণে ঝড়ের গতি, 

থামিস না রে তিলেক-রতি 

অগ্নিঝরা চক্ষু দেখেই ভাগবে সকল ভয়, 

ওরে পাগল কীদিস কেন! কীদলে কিছু হয়! 
তুই যে তরুণ তোর শরীরে তারুণ্যেরই বল, 
তোর গতিতে কীপবে সবাই কীপবে হিমাচল । 
সকল বাধা উধাও হবে, 

নতুন কিছুর কলরবে__ 

উঠবে জেগে বিশ্ব-তুবন, তুই হবি বিস্ময় 

ওরে পাগল কীদিস কেন! কাঁদলে কিছু হয়! 
তোর গায়ে কি শক্তি আছে জানিসনা এর কিছু, 
শির তুলে তুই থির দীড়ালে সব হবে রে নিচু। 
বিজয় এসে ধরা দেবে, 

সহাস্যে নিজ মুঠে নেবে 

মরেও তুই অমর র'বি, মরণ হবে জয়, 

ওরে পাগল কীদিস কেন! কীদলে কিছু হয়! 


(২) আকড়ে ধরো 

মরব আমি মরবে তুমি মরবে প্রাণীকুল, 
সময়মতই ঘটবে মরণ নয় মিছে একচুল। 
এরপরও কোন সাহস পেয়ে 

অলিকপানে ছুটছো ধেয়ে! 

হয়না কেনো স্মরণ তোমার হারাচ্ছ দু'কুল, 
মরব আমি মরবে তুমি মরবে প্রাণীকুল! 
আকাশছোঁয়া অক্রালিকা গড়ছো হারাম পথে, 
খানিক সময় ভাবলে না রে লাভ কী এসব হতে! 
কালো টাকার সফেদগাড়ি, 

সঙ্গীরূপের দায়ুস নারী 
এই জগতের বাহবা পেতে রইলে রে মশগুল, 

মরব আমি মরবে তুমি মরবে প্রাণীকুল! 

কোথায় তোমার মূল ঠিকানা একটুখানি ভাবো, 
কোথায় ছিলাম কোথায় আছি আবার কোথায় যাবো! 
যায় ফুরিয়ে যায় রে বেলা, 


জ্ঞানপাগলদের রাজ্যে। ইলমের সৌরভে সুরভিত হোন 


আপনিও! 
মাবিশ আহাদ 


ভাঙবে রে এই ভবের মেলা । 
মরব আমি মরবে তুমি মরবে প্রাণীকুল! 
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ক।বি।তা 


নদী 
মাহমুদুল হাসান নিজামী 


নদীর নাম অন্তরা 

দুর নীলিমায় আকাশ কীদে, 
আমরা আছি পথের দ্বারে । 
কে শুনে গো কার কথা 
পাথর গুলো বুকে চাপা । 


মনুষ্যত্ের মৃত্যু 

একেএম মাহফুজুর রহমান 

পৃথিবীর সভ্যতার ইতিহাসে আরাকানে মানুষ জন্ম নিচ্ছে 

জাতিগত ভৌগলিক পরিচয় তাকে রোহিঙ্গা বানাচ্ছে। 

রোহিঙ্গা মুসলিম ললাটে সন্ত্রাসবাদী তকমা জুটছে 

পুশ ইন, পুশব্যাক নিষ্ঠুরতায় চোখ রাঙাচ্ছে। 

রাজনৈতিক দাবার সূক্ষ্ম চালে অবিশ্বাস ছড়িয়ে পড়ছে 

মিয়ানমারের রাষ্ট্রীয় অত্যাচার ঘৃণার বিষবাম্প ছড়াচ্ছে। 

ইতিহাসের নির্মম পরিহাস লজ্জায় উপহাস করছে 

সুচি অশান্তির দাবানল ছড়িয়ে শান্তির নোবেল পাচ্ছে! 

আহারে! জীবন বাঁচাতে রোহিঙ্গা মুসলিম ছুটছে 

মিয়ানমার তাদের বাঙালি সন্ত্রাসী বলছে! 

রোহিঙ্গা ইস্যুতে বাংলাদেশ সীমান্তের আকাশ ভারী হচ্ছে 

অথচ রোহিঙ্গা ইস্যুতে বাংলাদেশ সদয় আচরণ করছে। 

জাতিগত বিদ্বেষের লেলিহান ছোবলে মানবতা পুড়ছে 

মানবাধিকার রক্ষায় জাতিসংঘ অসহায়ভাবে ধুঁকছে, 

মিয়ানমারের জান্তা সরকারকে ভুতুড়ে ভয় পাচ্ছে! 
ংলাদেশকে সীমান্ত খুলে দিতে অনুরোধ করছে! 

চীন রোহিঙ্গা ইস্যুতে মিয়ানমারকে মদদ দিচ্ছে, 

ভারত হাত পা গুটিয়ে পরিস্থিতি পর্যবক্ষেণ করছে! 

ইসলামি রাষ্ট্রসংঘ ওআইসি নিরব দর্শক হয়ে আছে, 

মানবতাবাদী বিদ্রোহী সুশীল সমাজ হিমাঘরে রয়েছে । 

নাফ নদীতে ভাসমান লাশ বলছে, 

পৃথিবী হতে রোহিঙ্গা নয় বরং মনুষ্যতের মৃত্যু হচ্ছে। 

চিরবিদায় রোহিঙ্গা; ওপারে বিদায় সভ্যতা, 

চির বিদায় মিয়ানমার; ওপারে বিদায় মনুষ্যত! 


অক্টোবর”১৭ 


ধ্বনিত হোক আরাকানের স্বাধীনতা 
দালান জাহান 


মরতে যখন হবেই 

মরতে যখন হবেই, যুদ্ধ করে মর, 
মগজে ভেদে মৃতদুর হাসি- 

ধরো ধরো হাতিয়ার ধরো । 

শোকগুলো বুলেটের অগ্রে ঝুলিয়ে, 
গদার আঘাতে চূর্ণ করো জঙ্গা, 
বেয়েনেটের খোচায় খোচায় ভেঙে দাও- 
মৃত্যুর চেয়ে আর বড় কি আছে? 

যে জীবন মৃত্যু করেছে রুদ্ধ, 

শেষের পরে আর কি হবে শেষ? 

ড়ে যাও লড়ে যাও ঘাস-পাতা নদীর ঢেউ । 
উল্লাস চলুক ট্রিগারে ট্রিগারে, 

লাল হয়ে যাক নাফের সমস্ত জলরাশি, 
শয়তানের শেষ রক্তবিন্দু চুষে, 

ধ্বনিত হোক আরাকানের স্বাধীনতা । 


৪] 


ংলাদেশের অজস্র হাত 
হাত মেলাবে তোমার হাতে । 
জাগবে ঈমান বঙ্গসেনার 
ছুটবে তারাও প্রত্যাঘাতে । 
স্বাধীন দেশের শক্তি বলে। 
নয় আরাকান যুক্ত হবে 
বাংলাদেশের ঝাগ্তাতলে । 
হে আরাকান! তোমার নিশান 
আঁকছি আমি নতুন করে। 
যে গান তোমায় প্রাণ যোগাবে 
লিখছি সে গান তোমার তরে। 
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নব উদ্যমে জামিয়ার দরস প্রদান শুরু 


১১ সেপ্টেম্বর (সোমবার) হতে জামিয়ার সকল বিভাগে পুর্ণ 
উদ্যমে দরস প্রদান শুরু হয়েছে। মুসলিম উম্মাহর জাতীয় 
উৎসব পবিত্র ঈদুল আযহা উপলক্ষে গত ২৮ আগস্ট হতে 
১১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দীর্ঘ দু'সপ্তাহব্যাপী ছুটি কাটিয়ে ছাত্ররা 
নির্ধারিত সময়ে মাদরাসায় পৌছেছে এবং প্রথম দিনের 
দরসে ছাত্রদের ব্যাপক উপস্থিতি লক্ষ করা গেছে। ছাত্ররা 
এখন প্রাণবন্ত ও উচ্ছবসিত। তারা নব উদ্যমে বন্ধপূর্ব 
সময়ের ন্যায় পাঠ চালিয়ে যাওয়ার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছে। 


নির্যাতিত রোহিঙ্গাদের জন্য ত্রাণসংগ্রহ ও 

চলমান বিশ্বের সবচেয়ে নিগৃহীত জাতি হল আরাকানের 
রোহিঙ্গা মুসলিমরা । গত ২৫ আগস্ট হতে ঠুনকো 
অজুহাতের ভিত্তিতে খড়গহস্ত হয়েছে বার্মার সেনাবহিনী, 
নাডাল বাহিনী ও সাম্প্রদায়িক বৌদ্ধরা । তারা তাদের ওপর 
নির্বিচারে হত্যাযজ্ঞ চালাচ্ছে ও বাড়ি-ঘরে অগ্নিসংযোগ 
করছে। আর নারীদের প্রতি চালাচ্ছে লোমহর্ষক 
যৌননিপীড়ন। যা ইতিহাসের সকল নিষ্ঠুরতোকে হার 
মানায় । তাদের এ জটিল-অমানবিক অবস্থা থেকে দ্রুত 
উত্তরণ ও স্থায়ী আবাসন এবং জালেমদের যথোচিত শাস্তির 
লক্ষ্যে প্রতিদিন জামিয়ার কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে ফজরের 
নামাজে কুনুতে নাজেলা পাঠ করা হচ্ছে। 
এ দিকে জামিয়া প্রধান ও শায়খুল হাদীস আল্লামা মুফতী 
আবদুল হালীম বুখারী (দা. বা.)-এর নির্দেশনায় এবং 
জামিয়ার সহকারী পরিচালক আল্লামা আবু তাহের নদভী 
(দা. বা.)-এর তন্তাবধানে গত ১৫ ও ২৬ আগস্ট দ"দফায় 
ছাত্র-শিক্ষদের সমন্বিত ত্রাণসামণ্ী ও নগদ অর্থ নির্যাতিত 
রোহিঙ্গাদের শরণার্থী শিবিরে বিতরণ করা হয়েছে। 


অক্টোবর”১৭ 


উল্লেখ্য যে, জামিয়ার মুহতামিম সাহেব (দা. বা.) ইতঃপূর্বে 
নিজ উদ্যোগে ত্রাণ বিতরণ করেছেন। 


জামিয়ার সহকারী পরিচালক (দো. বা.)-এর 


২৫ সেপ্টেম্বর (সোমবার) বাদে জোহর জামিয়ার কেন্দ্রীয় 
জামে মসজিদে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা জামিয়ার রীতি 
অনুযায়ী (সোমবারের) তারবিয়তি জলসা অনুষ্ঠিত হয়েছে 
জলসায় ছাত্রদের উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ নসীহত পেশ করেন 
জামিয়ার সহকারী পরিচালক আল্লামা আবু তাহের নদভী 
(দা. বা.)। নসীহতের শুরুতে তিনি জামিয়ার অসুস্থ 
মুরুব্বীদের জন্য আল্লাহ পাকের দরবারে দ্রুত সুস্থতা 
কামনা করেন। তিনি ছাত্রদেরকে আসন্ন প্রথম সাময়িক 
পরীক্ষার প্রস্তুতি জন্য নিয়মিত দরসে উপস্থিত থাকতে ও 
তাকরারের (সামষ্টিক পাঠ) প্রতি মনোনিবেশ করতে 
বলেন। এবং প্রথম সারিতে উত্তীর্ণ তিন জনকে পুরক্কৃত 
করার ঘোষণা দেন। পাশাপশি পড়া-লেখায় বিঘ্ন ঘটায় 
এমন সকল কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকার প্রতি কঠোর 
নির্দেশ জারি করেন। এবং তাহাজ্জুদে অভ্যস্ত হওয়ার লক্ষে 
রাতে তারাতারি শুয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন। বিশেষভাবে 
তিনি দাওরায়ে হাদিসের ছাত্রদেরকে আল-হাইআতুল 
উলিয়ার পরীক্ষায় গৌরবময় ফলাফল অর্জনের মাধ্যমে 
জামিয়ার এঁতিহ্য ধরে রাখতে প্রাণপণে মেহনত চালিয়ে 
যেতে জোর তাগিদ প্রদান করেন। 


২৬ সেপ্টেম্বর (মঙ্গলবার) জামিয়ার তালিমাতের পক্ষ থেকে 
নাজিমে তালিমাত আল্লামা মুফতি শামসুদ্দীন জিয়া (দা. 
বা.) ১৪৩৮-৩৯ হিজরী (২০১৭-১৮) শিক্ষাবর্ষের প্রথম 
সাময়িক পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেন, 
মাদরাসার সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী সফর মাসের প্রথম সপ্তাহ 
রোজ মঙ্গলবার (৩ তারিখ সম্ভাব্য) হতে প্রথম সাময়িক 
পরীক্ষা আরম্ভ হবে । সেমতে কালক্ষেপণ না করে সময়কে 
কাজে লাগানোর ও সকাল-সন্ধ্যা তাকরার করার নির্দেশ 
দিয়েছেন । 


তথ্যসূত্র: নূর আহমদ তালহা 


| আত্তার্তহীদ ৪৭ 


আপনি কি মরণব্যাধি ক্যান্সার রোগ থেকে বেঁচে থাকতে চান? 


জক্যাসার কি? 
লক্যানসীর কেন হয়ঃ 
জক্যাসার হলে কি করণীয়? 
জ্রক্যাসার রোগ থেকে সম্পূর্ণরূপে 
আরোগ্যপ্রাপ্ত রোগীদের মন্তব্য ৷ 


বিস্তারিত জানতে 


ক্যান্সার মানে মৃত্যু এ কথা আজ আর সত্য নয়। . 
সরদার হোমিও হল তা আজ প্রমাণ করে দেখিয়েছে। 


সরদার হোমিও হলের দীর্ঘ গবেষণালন্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় অসংখ্য ক্যাসার ও কিডনী রোগী 
সম্পূর্ণভাবে রোগমুক্ত হয়ে নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন। ডাঃ এম. এইচ সরদার বি. এইচ. এম. এস 
(ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার সাথে আল্লাহর রহমতে সুচিকিৎসা প্রদান করে যাচ্ছেন। 
ডাঃ এম. এইচ. সরদার বলেন, আল্লাহ পাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও দিয়েছেন। 
ক্যান্সার হলেই মৃত্যু! একথা আজ আর সত্য নয়। সুতরাং যারা ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত, তাদের প্রতি 
আমার অনুরোধ, একবার হলেও সরদার হোমিও হলের ওঁধধ সেবন করে দেখুন। যদি আল্লাহ 
তায়ালা হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে আপনিও আরোগ্য লাভ করবেন ইনশাআল্লাহ । 


১) ্ীণ কর্ণার, ঘ্ীণ রোড, ঢাকা । মোবাইল : 01681096455, 01747 55955, 01737 79534 
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